






রণলতা ৷ 

এরতিহাসিক আখ্যান্িক! 
গ্রন্থ । 

স্্ীরামরুষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক 
প্রণীত | 

বড়বাজার, ্্যাঞ্চরোড ৬২ নং অধ্যাস্মরামায়ণ 
কাগনলয় ভইন্ে 

ঞ্রীনাথ মিশ্র দ্বারা প্রকাশিত ॥ 

“ভমধাতোরিবাম্মীকং দোষসম্পত্তস্বে গুণা 1” 

কলিকাতা 
বডবাজার ১৫ নং স্শাপটা 

উচিতবক্তা যন্ধ্ে 

ভা, পা, মিশ্র দ্বারা মুত । 
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বজ্ঞাপন। 

এই পুস্তক কোন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত বা অন্ুবাদিত 

নহে । ইহাতে কেবল যবনদের অত্যাচার কাণ্ড বণিত হইয়াছে, 
এবং হিন্দুদের স্বরন্ম রক্ষার পরিচয় উল্লিখিত হইয়াছে। 

স্থরুচিসম্পন্ন পাঠক পাঠিকাগণ এীতিহাঁসিক ঘটনার প্রত্যেক 
বিষয়ের সহিত এঁক্য করিয়া পাঠ করিলে তারতম্য দেখিতে 

পাইবেন । কিন্তু আমার বিনীত নিবেদন, যবনদের অত্যাচা- 

রকাগ ভিন এতিহাসিক সতোর অন্য কোন অংশে আপনা- 
দের ঘেন দুষ্রি না নিপতিত হয়। আমিও একথা অবতরণি- 
কাতে স্পষ্ট বলিয়াছি । 

এক্ষণে যধনদের অত্যাচার এবং হিন্দদের স্বধম্ম রক্ষার 

কিপ্্মাত্র ছবি »আপনাদের জদয়-মুকুরে প্রতিফলিত হইলে 
কামার ঠয সমদয় পরিশ্রম সফল হইবে, এবং আমিও যে 

আঙ্গীবন সঙজ্গদয় মহোদয়গণের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে 
নিবদ্ধ থাকিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, হংস ভিন্ন 
ভ্গতে নীরঙ্গীরের তারতম্য বলিয়া দিতে আর তেহই সক্ষম 
নহে । কিমধিকমিতি। | 

শা 
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অবতরণিকা | 

আর্যদিগের স্ুখরবি অন্তে যাইবার পর, আর্্যাবর্ড, 

ছংখতিমিরে পরিপ্লুত হইল । আর্ধ্যদিগের চিরবিকশিত, 
মানস পল্ম পরিম্লান হইল; পিগন্তব্যাপী, সৌরভ সকল, পদ্ষ- 

সঙ্কোচের সহিত চিরমুদ্রিত রহিল ; আর হুর্ধ্য উঠিল না, আর 
পদ্ম ুটিল না, আর সৌরভ, পুষ্পগন্ধবাহণ গন্ধবহের সঙ্গে মিশা, 

ইয়া! দিক্ দ্রিগন্তে যাইতে পারিল না ॥ 

এখন যবনদের কীর্তিপতাক1 আর্ধ্যাবর্তের অস্তকে উড্ডীন 

হইতেছে, স্থখপবনে, পতাকার অগ্রভাগ দোলাইতেছে ; যখন 
একদিকে অধিকক্ষণ, স্থিরভাবে উড়িতে খাকে ; তখন, দেখিণে 

বোধ হয় যেন যবনরাজের সৌভাগাল্মী রসনা বিস্তার 
করিয়া আর্ধ্সেবিত, শ্বর্গসদৃশ, আর্ধ্যাবর্তকে পরিহাম করি- 

তেছে; চঢাপল্যদোষে কলুষিতজদয়া, সৌভাগ্যলঙ্ী যেন, 

2 ১৬, ধা চি ক ৪: 

৬2 সত ১-উ তত নি 

চপলত। প্রকাশ করিয়] যবনের শরণাগত হইয়াছে; আপনারও, 
চাঞ্ল্য সপ্রমাণ করিতেছে; এমন কি, এখন যবনরাজের 

দোরাআ্ম্যতয়ে, বিকটমুষ্তিদর্শনে, উৎ্কট-অত্যাচারে» ভীতহইয়া 
সসারধ্যাবর্থের বক্ষঃস্থলে দ্াড়াইয়! নর্ৰর মত নাণচিতেছে ; 

ক 
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আর একবারও মুখ ফিরিয়া চাহিতে্ছে না; এখন আর্যদের 

সৌভাগ্যলক্ীও যরনের বন্দী । 
যবুনদের উৎসাহপ্রবাহ ঘআধ্যাবর্কের বক্ষঃস্থল নিদীর্ণ 

করিয়া, উতৎকট অত্যাচারের যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, 

ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠক সকল তাহ! সমস্তই বিদিত 

'সাছেন। অদ্যাপি সেই লোমহর্ষণ অত্যাচারের কথা স্বৃতি- 

পথে উদ্দিত হইলে সর্বাঙ্গীন শোণিত শু হইয়া যাঁয়। 

সেই সনয়ে একজন হিন্দুধন্্াবলম্বী সাহসিক যুবা পুরুষ 

যবনদের অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে এবং “অত্যাচারের 

প্রকৃত প্রতিকার,কিরূপে সাধিত হইৰে”” তাহার চিন্তায় নিতান্ত 
উদ্দিগ্র হইয়া ছল্ম বেশে দ্েেশভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

এই যুবাপুরুষের পিতা কোন হিন্দু রাজমন্ত্রী ছিলেন । ইহার 
বুদ্ধিবলে রাজ্যে কখনই রাজবিদ্রোহ, সন্িভঙ্গ ঘটে নাই। 
ম্রী যেরূপ সাহসী, ততোইধিক বুদ্ধিমান ছিলেন; বিস্ঠ 
ববনদের ষ্দযন্ত্রে পরাস্ত হইয়া অবশেষে যবনধর্মীক্রান্ত হইতে 

হইয়াছিল । “য্বনের! ইহার বুদ্ধিমত্তার চমত্কৃত হইয়া প্রীণ- 

দও করে নাই; এবং সাধারণ বন্দীকৃত পুরুষের মত ইহার 

সহিত বাবহার করিত না; এমন কি, অনেকসময়ে রাজা, 

শাসন কিন্ব। ধন্মপ্রণালীপ্রথ। প্রচলননংক্রান্ত পরামর্শ করিতে 

হইলে ইহার সাহাযা আবশক হইত |”, 

_ ববনেয়া অনেক সময়ে উহার সাহায্যে উপকৃত হইয়া মনে 

মনে ইহীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত; কিন্ত তাহা কেহ কখন 

জানিতে পারে নাই। লোকের মানসিক ভাব গুপ্র থাকিতে 
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পারে না, যেরূপ ভাব অনে উখ্িত হয়, অবিকল মুখে, সেই 
ভাবের প্রভিবিদ্ব পড়িক্বা থাকে, বুদ্ধিমানের কাছে তাহা অবি- 
দিত থাকে না। 

কিছুদিনের পর যবনদের পিক শ্রদ্ধা অল্লে অল্পে প্রকাশ 
পাইভে লাগিল; কিন্ত রাজমন্ত্রীর মন যবনদিগের ্রদ্ধায় 
ভুলিয়া মার নাই ) কখন ষে যাইবার সস্তাবনা ঘটিবে এরূপ 
বিশ্বাসও হইত পারে না। ক্রমশঃ অনেক ষবনের সহিত 
বন্ধুতা জন্মিল-; অনেকের সহিত কখন২ ধর্মসংক্রান্ত তক করি- 

তেন) যবনেরা প্রীতি-প্রফুল-হদয়ে রাজমন্ত্রীর গুণগৌরবে মঞ্চ 
হইয়া, অনেক সময় হৃদয়ের চিররুদ্ধ দ্বার-উন্মুক্ত কণিয়া দিত। 
রাজনগ্রী পন্পত্রস্থ জলবিন্দুর মত, অবিমিশ্রিত ভাবে তাহাদের 
সহিত আলাপ করিতেন কিন্ত একেবারে মিশিতেন না । 

অন্নকালের মপ্যে শতসহুতঅ যবনেরা ইহার কথায় চক্ষিতে 
আরম্ত করিল; ইহ্ঠাকেই সেনাধিনায়ক করিল; ইষ্ঠারই প্রাম- 
শন্তসারে সমন্ত কাবাই করিতে লাগিল; এবং ইনি যে আপ- 
নার স্ত্রী, পুল, পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ এই বিপদসাগন্রে পতি 
হইয়াছেন; ইহাতে যাবতীয় যবনসৈম্ত দুঃখাকুল হইয়াঠিল। 
অনেক সময় আপনারা ইচ্জাকরিয়া বলিত, “আমরা আজ্ঞা 
পাইলে এই মুহুর্তে দেশ হইতে আপনার স্ত্রী পুত্রের সম্বাদ_ 
আনিয়! দিতে পারি ?৮ আপনার এরূপ কষ্ট হইবে ইহা 
স্বপ্লের অগোচর; কোন্ রাজমন্ত্রী, রাজার গুভকাদন! পুবা- 
ইতে গিয়া এইরূপ জলন্ত অনলশিখায় প্রাণাহুতি-প্রদান 

* করিয়া থাকে ? কোন্ বুদ্ধিমান্ তৃণকাষ্ঠের মত জীবনের মূল্য 
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ভাবিক্বা থাকে ? আমাদের বাদসার হার্র! একের জন্তে অপরের 
আজন্ম-সহনীয় অসীম যন্ত্রণা তভৌগ করিভে অনুমোদন করা 

হতদূর যুক্তিসঙ্গত হুয় নাই। 
ষবনদের প্রাসাদ হইতে পাঁচক্রোশ পশ্চিমে একটা প্রস্তর 

নির্মিত দুর্গ ছিল। এই হুর্গগৃহ, ষমুনানদীর উপকূলে অবস্থিত ; 

রাজমন্ত্রীর এই হুর্গই এখন বাসস্থান | মধ্যে মধ্যে বন্দীক্কৃত 
রাজপুরুষদের এবং রাজমহিলাদের তত্বাবধারণ করিতে হইত ) 
বন্দীকৃত রাঞ্জমহিলাদের উপর রাজকর্শ্চারী ষবনেরা কোন না 

'্সত্যাচার করিক্তে পারে, ইহাই তত্বান্ুসন্ধানের সুখ্য উদ্দেশ্য 
হিল | 

একদিন মাধীপুর্ণিমার রাত্রে, রাত্রি ছুইপ্রহরের সময় রাঁজ- 

মন্ত্রী, স্ত্রীপুত্রের সন্ধাদ পাবার আশায় কালপ্রতীক্ষা করিতে- 

ছে, হঠাৎ স্মরণ হইল একবার এই সময় কারাগৃহ দেখিয়া 
'শাসি; এবং নিমস্থ ষবনরাজের কম্মচারীদের বন্দীকৃত পুরুষের 
উপর কিন্ধূপ ব্যবহার তাহা দেখিয়া আসি; তাহা হইলে 

গানিতে পারিব, আমার কথায় ইহার! কতদূর বিশ্বীস করে? 

এইক্লুপ ভাবিয়া কপষটবেশে রাক্রিকালে কারাগ্রহের সন্ববুখে 

যাউলেন, দেখিলেন ভীষণমৃর্ঠি কারারক্ষক দ্বারপালের কেহই 

নাই, দ্বার উল্দুক্ত রহিয়াছে । অতিধীরে অতিসতর্কে উন্মুক্ত দ্বারা 

_দ্দিয়া কারাগুহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়া 

-(দখিলেন, একটা বোড়শী যুবতী কামিনীর উপর প্রায় দশ- 
"নর জন ষবনসৈন্য অত্যাচার করিবার উপক্রম করিতেছে 

কথন কোধ হইতে অসিনিক্কাধষিত করেরা কামিনীকে ভয়, 
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দখাইতেছে ; কখন উৎকট পরিহাস করিতেছে; রমণীর আত্ত- 

নাদে কারাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে । অসহায় কামিনীর 

এইরূপ ছুর্দশা! শ্বচক্ষে দেখিয়। রাঁজমন্্ী দ্রতপদে তথাহইন্ডে 

ফিরিয়া আসিলেন ; এবং ইহার অচিরসম্পাদনীয় অবস্তা কর্তবা 

উপায় সকল মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। 

ক্ষণকাঁল ইতস্তত করিয়া দেখিলেন রজনী-প্রভাত হুইয! 

আসিতেছে, প্রভাতসমীরণ যবনরাজের অত্যাচারের ভয়েই 

যেন অতি ধীরে ধীরে বহিতেছে_তখন রাজমন্ত্রী জতগদে 

দুর্গে আসিলেন। 

কিছুদিন পরে কতকগুলি যবনসৈন্ত রাজা হইতে সন্বাদ 
আনিল। "হাকবাটী শোক্তিমিরে অগ্র হইয়াছে £ প্রত্যেকের 
এথে নিরানন্দের চিহ্ন নিমগ্র রহিয়াছে, রাজা, রাণী, রাজকন্ত!, 

'কাথায়-কাগর শরণাগত--জীবিত-- কি মৃত, ইহার ০ ন 

হক নাই) মরবীপুত্র দেশত্যাণী হইয়াছেন, মন্ত্রীপত্তী কেন 
পপাসনে শষন করিয়া অনবরত ফাদিতেছেন ; ফলে এ রাজে)ৰ 

শ্রথকূর্যা একেবাহর অন্তে গিয়াছে |” 

নাজনন্্বী যবনটৈন্গদের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া ডগ 

পকীশ করিলেন না বরং সাতসিকতাঁ সেইবপই লক্ষি 

ইত লাগিল 3 “অপেক্ষাক্কত গাস্তীর্ধযপুর্বাকো্ো প্রশ্ন বরিল 

অমি অংসিবার পর আমাৰ দেশে পৃতন ঘটনা কি ঘিয়াছে, 

ত"হাই আমার শুনিতে বাসন] ?), 

একজন ফবনসেনা বলিল “বাবাপসীর রাজকন্তা যবন, 

দবজ্রেছে উদ্যোগী হইয়াছেন । তিনি এই অপর সংগ্রাম সা 



এ রণলতা।। 

ঝাঁপদিবেন বলিয়। কৃতসংকর হইসক্বাছেন; এর্খন তিনি কোথায়-_ 

কাহার সহিত যোগ দিয়াছেন_-কি যোগ্গদিবেন--কাহার সহিত 

পরামর্শ করিতেছেন-_ইহার তত্ব লইতে বারাণসী হইতে কতক- 
গুলি সৈম্য, & দেশে আসিয়াছে ; আমি হিন্দু সাজিয়া অনেক 
কৌশল করিয়া! তাহাদদের নিকট হইতে এই সম্বাদ বাহির করি- 
য়াছি, এইত এক এ রাজ্যে নৃতন ঘটনা দেখিলাম |” 

রাজমন্ত্রী এই সকল কথা শুনিবার পর একটু মুচকিয়' 
হাসিলেন ; এবং বলিলেন “তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধ্যার সময় 

সাক্ষাৎ করিও ? এখন আমি একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে সত্বরই যাইব” এই ৰলিয়া সকলেই তথা হইতে প্রস্থান 

করিল। 

এদিকে মন্ত্রীপুত্র, ছদ্মবেশে নানাদেশ পর্যটন করিয়া শেষে 

আগরায় উপস্থিত হইলেন । যদিও ছদ্মবেশ কিন্ত যৰ্নবেশ ধরি- 

যাই প্নক্ষা পাইয়াছিলেন । মুখে এ ধর্মের কথা, সর্ধ্দাই যবন 

সম্রাটের স্ততিবাদ, ইহাভিন্ন মন্ত্রীপুভ্রের আন্তরিক প্রাণ, কেহই 
. ুঝিতে পারে নাই । 

| যে বাক্তি পিতার অপমান করিয়াছে, তাহার শোণিতদর্শনে 

' নিতান্ত উত্স্ুকচিত্ত হইয়া, মন্ত্রীপুল্র আগরায় এক বণিকের 

গুহে বাসা করিয়া রহছিলেন । বণিক ববন, ইনিও যন; কিন্ত 
মনত্রীপুক্ত, তাহাদের সহিত কোন সঙ্বন্ধ রাখিতেন না, আপনার 

ইচ্ছামত সহরে ষাইতেন, ইচ্ছামত আসিতেন, ইচ্ছামত আহার 

করিতেন, ইহার উদ্দেশ্ত কেহই বুঝিত, না । মন্ত্রীপুত্রের, অঙগ- 
সৌষ্টবে, প্লেপূর্ণবাক্চাতুর্ষ্যে, মাধুর্সযসম্বলি সুখসৌন্দর্ষো, 



রণলত1 1 ৬ 
সাহসিক্যে, গান্তীর্ষৌআগরাবাসী যাবতীয় লোক, সুগ্ধ হইয়া- 
ছিল; অনেক যবনের সহিত সৌনহ্ৃদ্য ও সন্ভাব জঙ্গিফাছিল। 
এইরূপ চাতুর্যো মন্ত্রীপুজজ সমধিক উপকার ও অনেক সন্ধান 

পাইয়াছিলেন । 
“ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন, পিতা জীবিত আছেন, কিন্তু 

ধঘনধন্ম্াক্রান্ত হইয়াছেন । এক্ষণে সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত, 

মার দেশে যাইবেন না। কিন্তু পিতার এনরপ ভাব কেন 

মনে জন্মিল ? তাহার মীমাংসা, কিছুতেই করিতে পারিলেন 
না; তবে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, এইবারে যেরূপ আগরায় 

আমার সম্প্রীতি জন্মিয়াছে, বারাস্তরে, নিশ্চয়ই,যবন সআাটের 
সহিত আলাপ হইতে পারিবে ? এবং পিতার সহিত এইবারেই 

হয়ত দেখা হইতে পারিবে ? ইহা ব্যতীত বর্তমান উপাকস আমি 
'আর কিছুই দেখিতেছি না 1” 

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, মন্ত্রীপুল্ন একদিন সহর হইতে 

বণিকের গুছে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাত্রি একট! হইয়াছে; 

বাসার আলিয়া ভৃত্যকে লিজ্ঞাসপা করিলেন, “ কেমন হে, 

আনাকে কৈহ দেখিতে আসিয়াছিল ? 

“ভূতা, করযোড়ে উত্তর দিল, ই! মহাশয় ! একজন স্ত্রী- 

লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি লাহোরে অদ” 

হইন্ডে এক সপ্তাহের শেষ দ্বিনে, কালীবাড়ীর মন্দিরে আপ- 

নার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথ। বলিয়া] গিয়াছেন। এখন আঙ্রি 

কোথায় যাইব, তাহার কোন ঠিকান। নাই, এইরূপ বলিয়। 
তিনি চলির1 যান ।” 



৮ রর্ণলতা | 

মন্ত্রীপুত্র, আচ্ছা, সদর দ্বারবন্ধ করিয়/আইস ? এই বলিয়া! 
 শয়নগৃছের অভ্যন্তরে চলিলেন । দেখিলেন একখানি স্ত্রীলোকের 

প্রতিমূর্তি শয্যায় পতিত রহিয়াছেঠ এবং একখানি পত্র পতিত 
রহিয়াছে ৮» দেখিয়া অগ্রে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে 

লাগিলেন ;- 

স্থচতুর মন্ত্রিপুত্র ! 

আপনি আগরায় আঅধিকদিন থাকিবেন না, আপনার 

চাঁতুর্ধায, কৌশল, সত্বর প্রকাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । আমি, 
আপনার হিতৈষিণী ৰান্ধবী জানিবেন । আমার এই প্রগল্ভতা- 

পূর্ণ বাক্যে কোপ করিবেন না? আমি কে? কেন আসিয়া- 

ছিলাম? তাহ! সময়ে বলিব । আপনার পিতা আমাকে কারা 

যু করিয়াছেন, আমি এ জীবনের মত তাহার চরণে বিক্রীন 

আছি। 

বন্দীকুতরমণী ৰলিয়। দ্বণা করিবে না; অনেক সময়ে ক্ষুদ্র 

বস্ত দিয় মহতের উপকার সাধিত হম্ম। আমি আপনার গুণে, 

সৌজন্তে, পরোপকারব্রতে, বশীভূত হইয়াছি; যবনরাজার 
সৈনাপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার পিতা কলুবতা প্রাঞ্ধ 
হন নাই; তীহার মাহাম্া সক্মত্র বিখ্যাত হইয়াছে; তাহার 

মনের ভাব পৃর্ধমতই আজে; আমি কৌশলক্রমে কন্চক- 
গুলি যবন কামিনীর মুখে যবনসতবটের অত্যাচারের কথ 

গুনিয়াছি; তিনি অতান্ত ৰিলাসশ্রিয়, সর্বদাই ভোগবাপনায় 



বণলতা। | 

বত; কিন্ত সৈল্ুসংখ্যা১ সমধিক বলিক্বা আমাদের যুদ্ধ কর। 

অযৌক্তিক ভাবিয়াছি। তবে মন্ত্রী যেরূপ বন্বীকৃত হইয়াছেন; 
ক্তান্তে তাহার পরিশোধ করিতে হইলে ষবনসম্রা্টের জঙ্গু- 
পম! কন্তাকে হরণ করিয়া লইয়া! ধাওয়াই উচিত। তাহার সন্ধান 

আমি জানিয়াছি; বাদসাজাদীর মনোভাব জানিয়াছি ; সে 

উপায় আমার হস্তে | ৰাদসাজাদীর রূপের কঞ্চা পত্রে বলিলাষ 

না; কারণ পত্রে বলিলে বুঝিতে পারিবেন না, এই ষে প্রতি- 
মূর্তি পাঠাইয়াছি, ইহাতে বাদসাজার্দীর ফুলবাগানে আসিয়া 
ফুল তুলিবার মুর্তি চিত্রিত হইয়াছে; আর এই হতভাগিনী, 
তাহার দ্াসীবৃত্তি করিতেছে ; ০সই জন্তভই, আপনার বিশ্বাসের 

জন্তই প্রতিমূর্তি প্রেরিত হইল। | 
আমাকে কুলট। কিস্বা গ্মসচ্চরিত্র/ অথব। অসন্বংশসম্ভবা 

ভাবিবেন না। আপনি যেরূপ অপমানানলে, শোৌকছনলে 

দগ্ধ হইয়া, অসীমসাহসভরে, অকুতোভয়ে, এই কর্শে দীক্ষিত 
হইয়াছেন; আমিও সেই ব্রতে ব্রতী । আপনার দেশে আমাদের 

একটা সম্বন্ধ ও আছে, আপনিও আমার বিশেষ আত্মীয় । একদিন 

আপনাকে গঙ্গানদীর তটে, কোন যোগের সময় গান করিতে 

দেখিয়াছিলাম। দেখিবেন, সাবধান হইবেন, বসআঁপনি অধিক 

দিন আগরায় থাকিবেন না । এমন কি? এই রাত্রেই যাইতে 
পারিলে অনেক স্থবিধা হইবার সম্ভাবনা ;_- 

আমি অদ্যই সাক্ষাৎ করিতাম, যবনইসন্তের আমাীতফা 

অভি সতর্কে ধন্িৰার জন্য চেষ্টা করিতেছে; স্থতরাং আষি 

থাকতে পারিলান না। আমি ষদিচ অবলা কামিনী কিন্ত; 



১৬ রণলত। | 

যে বংশে জগ্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার একপার্শে স্বর্গ এবং অপর 
 পার্খ ঘোর নরক। 

যুদ্ধ করিয়া মরিতে হন্ন তাহা! আমার স্বর্গ) আমি সাধারণ- 

কামিনীর মত প্রণয়াভিলাধিনী নকি। সেই আমার ম্বামী, 
ঘে অকাতরে সমরার্ণবে কাঁপ দিয়া তীরাতিমুখে ৰাইতে পারে। 

আমি ছদ্মবেশিনষ&্ নহি, আপনার মিত্র ভিন্ন শক্র নকি। তবে 
আমি এইবারে আপনার চরণে বিদায় হইলাম । দাসীক্ন কথায় 
বিশ্বাস অন্মিলে লাহোযক্সে কালীবাড়ীতে নিঃসন্দেহে সাক্ষাৎ 

হইতে পারিবে । 

| ২ ইতি-_-রণলতা । 

পাঠ করিয়া মন্ত্রীপুঞ্র চমতৎকৃত হইলেন । সাদরে সতৃষ্ণ- 
নয়নে বারম্বার গ্রতিমৃক্তিদেখিজেন, দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হই- 
লেন্ন না, আবার দেখিত্কে লাগিলেন, এইবারে নিদ্রাভিভূত 
হইলেন, সকল দুঃখ নিবারণ হইল । 

এই ঘটনায় অবশিষ্ট সমস্নে, যাহা যাহ] ঘটিয়াছিল, হিন্দু 

মহিলার ব্বধন্দ রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ উত্সাহ হইয়াছিল, 

প্রকৃত হিঙ্দু, হকনধর্ীক্রাস্ত হইয়াঁও তাহার ম্বধর্ম্মের উপর 
যেরূপ আঙ্থা প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই সমস্ত ঘটনা একত্র সঙ্ক- 

লন করিয়!, এই আখায্িক বর্ণিত হইবে । ইহাতে যে, হিন্দু 

কোন রাজমন্ত্রী বাস্তবিক এ ধর্ম্াক্রাস্ত হইয়াছিলেন, তাহ! কতদূর 

সভা, তাহা বলিতে চাহি না, কেবল ষবনদের অত্যাচার এবং 

হিচ্গুপুকষের হিন্দুমহিলার শ্বধর্শস্থাপন করাই এই আখ্যাযি- 
কার উদ্দেন্ত । যবনদের লোমহর্ষণ অত্যাচারের বিন্দুমাত্র পরিচয় 
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দিলে লোকে বিশ্থিত হইয়া থাকে, এইজন্ত এরতিহাসিক সত্য 

সম্পূর্ণ বর্ণনীয় হইবে না, কিন্ত কিয়ৎংশ এতিহাসিক 'সত্য 
বর্ণিত হুইবে মাত্র। যবনদের অত্যাচারই : উতিহাসিক. সত্য-_ 
অত্যাচার দেখাইবার জন্তই এই আখ্যাক্ষিকার প্রারস্ত । 

নতুব! প্রত্যেক পদ্ধতির প্রত্যেক অংশ এঁতিহাসিক সঙ্গ 

বিষয়ের সহিত মিশাইয়!, তন্ন তন্ন করিস, বণনা! করিতে হইলে 

আখ্যায়িকাঘ কলেবর বৃদ্ধি হুইয়া-যাইবে। ফলতঃ, এুঁতিহাসিক 
ঘটনায় অত্যাচারের অংশ ব্যতিরক্ত অপর অংশ আঘখ্যাক্ষিকার 

অবলম্বনীয় বা উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না এই আখ্য- 
ফ্িকার মধ্যে ষদ্দি কোন উতিহাসিক! সত্য বিদ্যমান থাকে 

তাহা হইলে কেবল ষবনঙ্দের অত্যাচার বিদামান আছে। 
ববনরাজের অত্যাচার*কাণ্ড সর্ধসমক্ষে প্রকাশ করান, 

এই আখ্যাক্ষিকাঁর গভীর উদ্গেষ্তুও গভীর ফল । অত্যাচারক্ষাণ্ড 

ভির অন্য অংশে যেন কাহায়ও দৃষ্টি না পতিত হয় । 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
_-০০--- রী পি 

শৃরনাথ | 

“নঙ্ি শ্বাজ্মারামং বিষয়ম্থগ ভৃষ। ্রমক্মতি 2 

যৰনসঙ্াটের ভীষণ অত্যাচার, প্রায় আর্যাবর্থের সমস্ত 

প্রদেশে ব্যাপ্ত হইল। বআত্যাচারের ভীষণমুত্তি, হিন্ুধর্শ শরীর 
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বিলুপ্ত করিল; হিন্দু বলিয়া কাহারও সুখে বাঁস করিবার 

ক্ষমতা রহিল না। কোন রাজার রাজত্বকালে, ধর্মের উপর . 

'অন্্যাচার ছিল না, বিদ্বেষভাব ছিল না, াঁকিলেও প্রায় 
তাহ! প্রকাশ পাইন ন! ? প্রকাশিত হইলেও, এইরূপ কঠোর, 

এইবপ নৃশংস, এইক্সপ তীষণ এবং এইরূপ পরিণামবিরস- 
পরিণামে কখনই পরিণত হইত না । রাজপথ দিয়া, সচ্ছন্দে, 

স্বাধীনভাবে, হিন্দধর্্াবন্বত্বী, কাহারও চলিবার ক্ষমতা ছিল 
না; তত্তিল্ল সময়ে সমক়েগুহে আসিকা গর্তবতী হিন্দুমহিলা- 

দের পদাঘাতে গর্তপর্যযস্ত নষ্ট করিত। কোন ধনশালী হিন্দু- 

গুহে যদি যবনসৈম্ত সক্ষা অকুতকার্ধ্য হইত অত্যাচারের 
ভীষণমৃত্তি দেখাইতে না! পারিত, তখন পাপিষ্ঠ কতাস্ত কিক্কর- 

সদৃশ পামরেরা শাণিত আসি কোধনিফাধিত করিয়া গৃহস্বামীর 
প্রাণনাশ, হিন্দু কামিনীদ্িঃ্গর প্রতি 'জঘন্ত ও মিষ্ঠ,র অত্যাচার 
করিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। যে হিন্দগৃ্ঠে হুন্মরী কামিনী 
খাকিত; সেই গৃহস্বার্মীর যবন হস্তে মৃত্যু অবধারিত ছিল । 

একটা পশু বিনাশ করিতে লোকের মনে যেষন তাছৃশ 

ক্ষোভ হয় না, যবনের হিন্দুধন্মাশ্রিত ঘানববধে সেইর” 
ক্ষুকধ হইন্ত না । যবনের সহিত হিন্দুর কোন অংশে এীক্য নাই ;. 
এবং কি করিয়াই বা সাদৃশ্য থাকিবে একথা বলিলে চলিত না; 
ফ্ষারণ নাই অথচ তোমার যবন হস্তে মৃত্যু হইবে । 
»-প্রকান্ে অত্যাচার এইরূপ ছিল, তাহা ভিন্ন যে সকল 
অত্যাচারকাণ্ড গোপনে সাধিত হইভ.তাহা যে কতদূর শোণিত- 

শোষক ত্বাহা' স্মরণ করিলেই মৃত্যুহস্তে পতিত হইতে হয়। 
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ইতিহাসবেনা মহাক্সারা ইতিহাসে যে সকল অত্যাচারের উল্লেখ 

*করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ্তে সম্পাদিত হইত । তাহাতেই 

ষখন্যু দেহের ইক্ত্রিরবন্ধন শ্লথ হইয়া বার; অস্থি সকলচ্চুর্ণ হুইয় 

পড়ে; অস্সরাস্মা কাপিতে থাকে ২ ভঝ়োখপন্ন পিপাসার প্রভাবে 

কণতালু শুক্ব ভইয়া উঠে, তখন গোপনরূত অতাচারের অন্ত- 

মান করিতে হইলে, অগ্রমান করিবার পুর্বেই অন্ুমাতার 

প্রাণ বভিরঁত হইত থাকে । জতরা? সে কি করিয়াই বা 
অত্যাচারের অবরব চিত্রিত করিবে 2 কি করিয়াই বা তৎ. 
সম্পব্গয় কথা উদ্েখ করিবে ? যাভার স্মরণে শোণিত শুষ্ক হয়, 
ভাভার অঙ্গ মোিবের কথা ৫ বর্ধপে বলিতে পারা যাইবে ? ফলে 
গোপনকুভ নস ৩াডারের ভাষণ মস্তি করনাপথের বহিভূতি। 

এইজপে হিন্দুধন্মের লৌঁপ হইবার উপক্রম হইলে, মিরা. 

টের রাজমন্্া শুরনাথ বিরল বসিয়া ভাপিতঠে লাগিলেন ;“্মভা- 

রাজ সতানাণ” নে এনভদূর বাকল ভজয়াছেন, আহা অনুপযুক্ত 
সস 

সি বব 

নয়। বিশেনহ১ পাছভিনয়। উন্মীগা যেন্ধপ রূপবতী, ইহার 

কিখিৎ সঙ্গগদ পাইলেড আহ হক গাকিবে নাযেরপে হউক 

উন্মীলাকে হরণ করিরা লইবে 7 কগ্গামাতর-প্রাণ। রাজমহিষী 

সরল! শেষে ভাকম্মহতহা। করিবে হ মহারাজ অপমানে ববনমস্পশ 

ভঠবাব পুর্নে পাণভ্যাগ করিবেন ; যন্বনেরা আমাকে যন্বণা 

দিয়া বিনাশ বরিবে ও ইন্দুনাপ তখন যেকি করিবে ? তাহা, 

স্তির করিতে পারিততভি না। পুটৈকজিদস্কা পুলপরায়ণা 

প্রিষতমা পরিমলা শেবে বিষপান করিবে । ্ 

মিরাটের শেষ অন আনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি-1 

খধ 
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ভবিষ্যতে মিরাটের যে এইরূপ অচিস্তনীয় ঘটনা সহসা উপ- 

স্থিত হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল ; শারদীয় শশধরের বিনা 

মেঘে দেহ আচ্ছাদিত হইবে, ইহা স্বপ্পের অগোচর । ফলে, 

এখন মহারাজের কাতরতা দেখিয়া আমি অস্থির হইয়াছি। 

“্যবনসৈন্য সকল মিরাট আক্রমণ করিবার পূর্বে একবার ইহার 

বিশেষ প্রতিকার ভাবির রাখিতে হইতেছে; মিরাটে এমন 

বিশেষ কেহ যোদ্ধা নাই, মহারাজেরও এমন কেহ বিশেষ 

আত্মীয় অভিভাবক ও এমন স্থৎ কেহই নাই যে, এইভীষণ 

অত্যাচারের বিকট মুষ্তি দিগন্থব্যাপিনী জানিয়াঁও তাহার প্রতি- 

কার চেষ্টা করিবে । 

কোন হিন্দু রাজা বিরুদ্ধ হইলে তাহার উপায় আছে? যুদ্ধ 

করিতে না পারা যায়, হট সন্ধিশ্যত্রে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা 

খাকে; শেষে ক্ষম। প্রার্থনা করিলে তাহাদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার 

হয়। এ কালসর্প নদৃশ, ঝুঁটিলজদয়, করালমৃত্তি যবনসআটের 
আজ্ঞাবহ কন্মচারীরা ক্ষম! প্রার্থন। শুনিবে না; অসারহদয়ে 

সান কথা স্থান পাইবে না; মরুভূমে কল্োৌলিনীর ফলরব কখন 

উিত্ত হইবে না ; অত্যাচার ভিন্ন ভাল কথা কহিবে না। 

প্িম্ত এই সময় আমিও যে মিরা পরিতাগ করিয়া কোন 

কূপ উপায় করিতে সযঘত্ব হইব; কিছুদিন যে ছদ্মবেশে দেশ 

ভ্রমণ করিয়া আত্মীয় সংগ্রহ করিব, তাহাতে ও বিষম বিভ্রাট. । 

জয়পুরের ফোধপুরের মহারাষ্ট্রের মহারাজারা সকলেই মহা” 

রাজ সত্যনাথের প্রণরস্থত্রে আবদ্ধ আছেন সত্য,কিস্ত তাহারাও 

এই অত্যাচারে শঙ্কিতচিত্ত । “বারাণসীর মহারাজ প্রতাপ-. 
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সি'হ মহারাজের বিশেষ আক্মীয়। বহুকালের পুরাতন 

সম্বন্ধ, এই ঘটনা ন1 ঘটিলে অত্াল্পদিনের মধ্যেই আবার 

পরম্পর বৈবাহিক সন্বন্ধন্ত্রে মালার মতন গ্রথিত হইতেন ; মহা- 

রাঙ্গের কন্তা উল্লীলার সহিত প্রতাপসিহের পুল আদিতা- 

সিংছের বিবাহ হইত । এই উপলক্ষে হতভাগোর পুত্র ইন্দু- 

নাথের সহিত মহারাজ প্রতাপমসিহতের বন্যা! রণলতারও বিবাহ 

হই ।৮” এখন সে সমস্ত কথ স্বপ্নের মত অলীক হইতেছে । 

গিজনীর অধিপতি ষমনসম্রাট মামুদ, যদ্দিচট এখন ভারতে 
চিরস্থায়ী আধিপতা বিস্তার করিতে পারে নাই,কিস্ত আধিপত্য 

বিস্তার করিতে বিলম্বও নাউ । পঞ্জাব হইতে এই মধ্য ভারত- 

বর্ষের সমুদয় প্রদেশ তাহার আজ্ঞা পালন করিতেছে । রাজ- 

পুৃতনার শিবকেশরী এবং মহপরাস্্বীয রাজ! অজুর্নসিংহ তাহার! 

অনেক কৌশল করিয়! ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে 

পারেন নাই । 

ামিও “সোমনাথের মোতস্ত 5গবান্ বিমলাচাধ্যের নিকট 

শুনিয়াছি প্বে ভারতে আর আনন্দ ঘটিবে না, এখন যবনদের 

সমর 'অপিয়াছে। যেবাক্তি এ ধর্ম আশ্রয় করিবে তাহারই 

মঙ্গল, ভাহারই অনুষ্ট গ্রাসন্ন । তাহার পর তিনি আমার দৈতিক- 

লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়! বলিয়াছেন, তুমিও প্রকারান্তরে | 

এ ধর্ম আশ্রয় করিবে ।” | 

এখন আমি এই বিপদ সময়ে ভগবান্ বিমলাচার্যের নিকট 

পরামর্শ করিয়া গোপনে মামুদের অভিসন্ষি জানিবার জন্য দেশ 

, দেশান্তরে গমন করি । ইন্দুনাথ মাপাততঃ আমার শ্থলাভিষিক 
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হইয়। মিরাট রক্ষা করিতে থাকুক। আমি এখন সোমনাথের 

মন্দিরে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তান করি । 

বাইবার পূর্বে একবার রাজভবনে গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাত 

করা কর্তব্য। 

08৯০ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
--0০-__ 

( অপূর্ণ আশা 1) 
“তশ্মির,পায়াঃ সর্বে নঃ ক্রুরে প্রতিহতক্রিয়াঃ | 

বীর্ধ্যবন্থেটীষধানীব বিকারে সান্লিপাতিকে ॥” 

মিরাটের অধীশ্বর লোক মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন শীঘ্বই 

তাহার ফল দশন করিতে লাগিলেন । মামুদ যদিও (১০০১খ্বঃ) 

তইতে দুই চারিবার ভারতে আসিয়া অত্তা]চার করিয়। গিয়াছিল 

সতা, কিন্ত তাহাতে মামুদের সম্তোষ কিন্বা অতুল্য স্ুথভোগ হষ 

নাঈ $ মনোরথ পু হয় নাই ; আধ্যবর্তবাসী নৃপতিদেরও শঙ্কা? 

নিবৃত্তি হয় নাই। 
ক্রমশঃ পঞ্জাব হইতে বারাপসী পর্যযস্ত সকল লোকেই মামু 

দের বিক্রমে, প্রভাপে, অত্যাচারে সর্বদাই কম্পিত। সমরে. 
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কুতান্ত তুল্য রঃইগু নার অধিপতি শিবকেশরী যখন সমস্ত 

পৈগ্তনানন্তের ৮5০ পরাস্ত হইঘীছেন, তখন বিনা যুদ্ধে যে 
আমরা পরাস্ত হ" 1.5 ইহা স্ব'কার ক্দিতে হইবে। যদি আমার 

পুল থাকিত এং আগ্ঠাগ্ত হৃপতিরা একহাহতে বধ হইরা 
পতিকারের তয় নিত, আত একদিন যুদ্ধ করিব বলিয়া 

মনের কতক কে.ভ 

সমভ্তনুশাতি চি 

$ঙ ক 4টি শি * 2০৭ ৫ শা 
৭ 

মখবশীণন বন্িত বান ক 

আদির়। দেহ অ ৮ করয়াতড, পুরন অতি জল্ল--- 

অন্ীয় বন 1 নল ।হা 0 ১হহ নাই । তবে আর রন" 

পাইব কিক্লে তত, আন বটিবাদ আশা কোথ।র ? তবে 

আর চিরগে ওর ১ অঞ্ষু তি প।াকিবে 2 খে আর আবযা- 

দের আবগ্ত্া, 7 তাপ ১৩ অন্শুন।য় কখাঠিতস্ত কিজধণো 

সফল বা ছিরও।, ০৫৫41১০৭ নি 2 
৩.৭ 511০? গ এ 

কন লট শুরনাথ কি করিবে সি *ছ * ঙ 

কেবল বুদ্ধি তত ৮7 আবনরল।ন সহাখন। অতি অঙ্গ | স্বণ 

প্রতিমা উন্দ।ল10 ০ তর ।হ যত ভিন, নডুবা ভাবনার বিষন 

আর কিুত নাহ | অশ্রগমা তিএয়।তক বাচাতে বে বখনহস্তে 

সমপণ কটিতঠ হ 5 গেহ্ ডিগ্'হ এখন বগবতী ও মেই চিন্তা, 

টে দেহ জদ ': পু: তে, নেভ অপমানবচির গঠাশাব। 

স্কলিঙগরাশি মাদাত দহ দ্ধ করিততছে। 

ইন্দুাথ সকল অ লশেশুন্রনাথের মোঝাতৃশ্ট লাভক বিচে ০ 
সভা, তথাপি তে ঝলক প্রক্কাত বাস্তবিক বালক উন্ুনাদিকে 

দেখিলে মনের য। 57 জণন।ত হর -৫হ্রৎররসোচ্ছখন ব। কত 
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হয়-_বক্ষে রাখিতে ইচ্ছ! হয়-_তাহাঁর উপমা-বহিভূতি মুখারবিন্দ 
দর্শন করিলে ব্বর্গীত্ঘ স্থগভোগ করা যায়-_-বসম্তকীলের যাবতীক়্ 

কুন্ুমরাশি ত্রবস্থানে দর্শন করিলে যেরূপ প্রীতির উদয় হয়, 
সেই প্রীর্তর একমাত্র আধার ইন্দুনাথ। এখন শৃরনাথ 
আমিলে যাহ! হয়, একটা পরামর্শ স্থির করিয়া রাথিক্ছে 

তইবে। 

হটাৎ স্মরণ হইল, “প্রতাপসিংহের পুত্র আদ্িত্যসিংহের 

সহিত উন্মীলার বিবাহ সন্বন্ধ কর! হইয়াছে । ততকালে বারা- 
ণসীতে চক্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে পুরশ্চরণ করিবার জন্ত জয়পুরের 
মহারাজা! বিজয়নগরের মছারাঁজা, €যোধপুরের মহারাজ এবং 

কাশ্মীরের ও দাক্ষিণাত্যের মহারাজ1-প্রস্ৃতি আর্ধ্যকুলধুরন্ধরের। 

উপস্থিত ছিলেন ; এবং তাহার! ম্বব্যব্ী থাকিয়া কথা উপ- 
স্থিঅকরেন, তখন মামুদের এতদূর আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই।” 

ধর কথা উখবাপিত হইবার পর স্থচতুর শূরনাথ ঢুকীশলর 
করিয়! ইন্দুনাথের বিবাহ সম্বন্ধ স্ভির করেন। ইন্দুনাথ তথন 
বারাণসীতে থাকিয়া লেখা পড়া করিত) ইন্দুনাথ অত্যস্ত 

সুপাত্র, স্থুতরাং মহারাজ প্রতাপসিংভ একসঙ্গে কন্তাপুত্র, 

উভয়ের বিবাহ দিতে অঙ্গীকৃত হয়েন |” 

এখন দেখিতেছি যদি বিবাহ হইয়া যাইত, ভবে একজন 

সহায় হইত এবং বর্তমান বিপদের কতক অংশে প্রতিকার- 

হইত। তখন গুনিয়াছিলাম, “প্রতাঁপসিংহ অপেক্ষা রাজ- 

তনয়া রণলতা যেমন বিদ্যাবর্তী, আবার যুদ্ধবিদ্যায় ততোইহ- 

ধিক পর্ডিতা 'ও ততোহধিক স্চতুরা। আহা ! ভাগ্যদোষে কিছু 
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দিন ষে আনন্দে কালাতিপাত করিব মনে করিয়াছিলাম, : 
ভাহ] ঘটিল না, এ জীবনে টিয়া! উঠিল না” 

যাহা হউক, র্যজ্যচ্যুত হুইবার পূর্বে, মানে মানে, কন্তা 
পুল্র লইয়া, নয় ভিক্ষুকের বেশে বনে বনে, অনাহারে, কখন 

গিরিকন্দরে বাস করিয়া সময় অতিবাহিত করিব তথাপি 

কন্যারত্ব বিসর্জন দিতে পারিব না। 

উন্মীল] যেরূপ বুদ্ধিমতী-যেরূপ রাজনীতিকুশল1-তাহাতে 
তাহার সঙ্গে কোন তর্কও করিতে পারা যায় না। মহি্ষীর 

সরল হৃদয়ে যে, এরপ মন্াস্তিক, রক্তশোষক, অস্থিভেদী কষ্ট, 

হইবে তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। * 

আমিও এখন কর্তব্যবোধে অক্ষম, রাজকার্যয পর্যালোচনায় 

অশক্ত। এখন আমার বনে যধইবার সময় উপস্থিত-_-ঈশ্বরচিস্তায় 

নিমগ্র থাকিবার সময়-কিস্ত কপালে স্থখ না থাকিলে 'জীব- 

নের আশ! তরসা থাকে না । শৃরনাথের পরামর্শে বর্তমান 

বিপদের আশু প্রতিকার হইবে কি না ? তাহাও চিন্তা করিয়। 

বুঝিতে পারিতেছি না; অথচ শুরনাথের পরামর্শে উপকার 

না হইলে, সপরিবারে হয় জলমজ্জনে, উদ্বন্ধনে, নয় বিষপানে, 

কিম্বা অনলশিখায় দেহত্যাগ করিতে হইবে । 
এইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়া রক্ষা পান্তে ছয় তাহাও ভাল, 

তাহাও আমার সর্বাংশে সুন্দর; তথাপি মামুদের শরণাপন 

হইব না; তাহার পাপিষ্ঠমূত্তি দর্শন 44ব না; তাহার অন্তত: 

মিশ্রিত বাক্যেও তৃপ্ত হইব না; ঈশ্বরের নান স্মরণ করিলেও সে 

. পাপের ক্ষর হয় না; বিষবৃক্ষের মূল হইতে স্বন্ধ/ শাখা) পত্র, 
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মুকুল, পল্লব, অন্শেষে ফল পর্যন্ত যে সমুদন্ন বিষে পরিপূর্ণ 

তাহার জন্য বাশার ও সঙ্গে তর্ক করিতে হইবে লা; তাহার 

গঁনাণের জন্য »17র আবপগ্যকও হইবে না। 

যবনজা1৬ন হ-খ্য ০হই ধান্মিক নাই । এই পৃথিবীতলে 
অনেক জাতী ঘন আহ হানা সকলই সমান | স্বততক্রাং 

মোগল, সা 7 পিঠ অবখত ববনেরা আমার সেই পরি- 
মে অত ০,122 নর এ. কলুষিতচিন্ত। 

রঃ 

মারদ, দস 7 হি, তর কোন নৃপতিত্ব সহিত বপন 

কান 482 ৭2571 বন্ুত। খাকিতল ষড়যন্ত্র করিস পাচ 

তার ৮. 2 ০05 0 তক তাত যাইত । রুষ্ট হইল জণবা 

মাঃল এ 77 অল ম্স কল তাহাকে তখন ভক্তি পাইয়া 

কারাদ তত কি ছিপ যহত। ভাহপর মাগ্য ভারি 

বায তান 2 20 ওহি হত কাহার শীত্যি নই এবং যবন- 

সআ্বাটির বুদ হও এ নয়। 
আমর 5: আপিন 171: মদ অতালকালের মধ্যে 

অবশিষ্ট ও 511 ঠত-তখ কাছিপতভাকা উড়াইদবাঠ কটি, 
স্তম্ত সস্.৮; 5:15 ভাতের শিবয় এই কোন ক্ষতির 

রাজার মলে দি শর ভন্য তাহাতে বিরাগ জন্মিল না; 

আর্যযশেশিতহ হস শাণিতের পরিচয় দিতে ইচ্ছা 

হইল ন;। * 

শৃঃনথ দু পু. পা বলেরছিল ঘর তাহাই করা ফাল, তে 

আপাতত: 715 কপ বিপনুক্ত হইতো পাঁরিব না। নাই, 
পারে, একের? "7 শাহ ঘটক পঙতেও অনন্ালের মধ 
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স্থবিধা হইন্তে পারে ? এখন তাহাই মঙ্গল। সুতরাং সত্বর শূর- 

নাথের অন্বেষণে একবার চেষ্টা করি, তাহার পর জগদীশ্বর 

আছেন। 

সস পি সস 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

গিজনিপতি মামুদ | 

(উপায় কি?) 

“রাজ্যং স্বহস্তধূতদণ্ডমিবাতপল্েম, 

নাতিশ্রমাপনরনার যথা শ্রমায় ।” 

মামুদ অতিবুদ্ধিমান্ এবং বিচক্ষণ সত্াটু। উনি ১০০১ গং) 
অন্দে প্রথমে ভারতে প্রবেশ করেন । সবক্ষিগিন জয়পালের 

সহিত যুদ্ধ করিয়া যান। পরে পিতশক্র লাহোরের রাজ 

এ জয়পালের সহিত মামুদ প্রথম যুদ্ধ করেন। ভারতবর্ষীয় 
প্রধান প্রধান রাজাদের বশীভূত করিয়া, সময়ে সময়ে ভর 

দেখাইয়!, কাহাকে বা কারারুদ্ধ করিয়া, আপনার আধিপত্য 

প্রায় সমস্ত ভারতে বিস্তার করিলেন । মে প্রদেশ একবার 

অধিকৃত হইত, সই প্রদেশে আপনার কন্ম্রচারী, আপনার 

লোক, নিযুক্ত করিতেন । ভারতবর্ধায় যে রানা পরাজিত 

হন নাই, তিনি নামুদের ভবে সদাই শঙ্কিত থাকিহেন । 



২৫ রণলতা | 

মামুদ অনিশয় তেজন্বী, বলিষ্, বুদ্ধিশন্তি-সম্পন্ন, এবং 

ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন | সংস্কার বশতঃ বন জাতির উপর 

হিন্দুদের ভক্তি, কিন্বা আন্তরিক শ্রদ্ধা, কোনও কালে দেখিতে 

পাওয়া যায় না, এই জন্য লোতিক মামুদের উপর শ্রদ্ধা করিত। 

কিন্ত যে ব্যক্তি মামুদের সভিজ্ কোন কন্ম্ত্রে বদ্ধ হঈয়াভিল, 

এমন কি মৌখিক আলাপ করিতে পারিয়া ছিল,ভাহার যবনধন্ম 

অবলম্বন করিতে ও মনে দ্বিধা হইত না। 

ফলে এতদূর লৌকিক শক্তি না থাকিলে ভারতের উপর 
আধিপত্য গ্রাকাশ করা কখনই সম্তাঁবিত নচে। ভারতের 

অনেক স্তানে ভর্গ প্রতিচিত করিয়াছিলেন ; আপনার লোক 

নিমুক্ত রাখিব ছিলেন ; পঞ্জীব হইতে বাঁধাণসীর মধ্যে কেবল 
আগরায় একটা ছর্গ নিন্্মাণ করিয়াছিলেন, যে স্তানে ঘর্গ নিন্ীণ 
হর নাই, সেস্তানে ইসনিক লোক উপস্থিহ থাকিত। ভারতের 
অনেক স্ভানে যবন সৈম্ত 'একন্রিত ভঈয়া বাস করি-ং কার্ধা-উপ- 

লক্ষে ভারতের অনেক শ্থলে গিজনিপতির আফিস্ ছিল | ভার- 

তের অধিরত যাবতীয় প্রদেশের মধো 'আগরা এবং লাহোর 

প্রধান কর্মস্থল ছিল । আনেক সময়ে সম্বাটের লাঙচোরে আসিয়। 

কালাতিপাভ কবিতত হইত, কিন্ত অধিক দিন থাকিতেন না । 

সম্মাটের অনেক “ননাপত্িতসত্বেও ভারতরক্ষা করিবার সময, 

আপনিই সৈনাপত্ো নিষুক্ত তইতেন । ভারতে যুদ্ধ করিবার 
সময় আপনিই বাজা আপনিই €সনাপন্তি হইতেন, কাহারও 

উপর সৈনাপতোর ভার দিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না| তবে সেনাপতি 

আবুল খা উপলক্ষ মার ছিল। কথন কখন আপনার প্রধান 
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বেগম, কিন্বা বাদসাজাদী, ভারতে আসিয়া বাস করিত। 

লাহোরে থাকিবার জন্ত উত্তম বাসস্থান ছিল। অস্ুর্য্যম্পশ্তা, 

বাদসা! মহিলাগণ ভারতে থাকিতে অত্যন্ত ভাল বাসিত। 

তারতের অনেক্ স্থান অধিকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্ত 

তাহাতে গিঅনিপতির আন্তরিক স্থ কিম্বা মনের বিশেষ সম্তোষ 

জন্মে নাই । কারণ, নৃপতি সন্তষ্ট হইলে উন্নতির সমূলে উন্দুলন 

হয়, ইহ প্রাটীনদের চিরসিদ্ধান্জ মত। গিজনিপতি তাহাতেই 

সন্তষ্ঠ থাকিতেন না, বরং উত্সাহের সহিত একদেশ জয় করিবার 

পর অপর দেশ জয় করিতে সমুৎ্স্থক থাকিতেন। ভারতের 

যাবহীত়্ প্রদেশে আপনার আধ্বিপত্য বিস্তৃত হইবে; ভারতবর্ষীক় 

নবপরিরা অবন তনস্তকে জয় ঘোষণ। করিবে 5 সুক্তকণে কীর্তিবাদ 
করিবে ;$ গিজনিপতির ইহাই, একান্ত বাসন] ছিল। ইহার জন্ঠ 

গিজনিপতির রাত্রে পিদ্রা হইত না, সময়ে আহার হইজু, না, 

সময়ে কোন কন্মই হইত না, কেবল তাহার উপায় চিস্তায় অহ্- 
রহ নিযুক্ত থাকিতেন। 

গিঞজ্জনিপতি কখন দূত সাঞ্জিয়া, কথন ফকিরের বেশ 

পরিরা, দেশ দেশাস্তরে গুপ্ুবেশে পব্যটন করিতেন । ভারত- 

বার নৃপতিদের অভিসন্ধি কিছ্বা কোশল জানিবার অন্ত সময়ে 

সময়ে অনেক €োৌশল বিস্তার করিতে হইত । 

সম্রাট শ হান্ত বিদ্যাবিশারদ লোক ছিলেন। ধিদ্যার প্রভাবে 

অনেক আভ্যন্তরীণ বিষয়, অনেক অপ্রকাশ্ঠ বিষয়, সহজে * 

বুঝিতে পারিতেন | যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, কিম্বা যাহ! ঘটিবার 

নয়. তাহা মামসচক্ষে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই জানিতে পারি- 
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তেন। ভারতবর্ধায় নৃপতিদের সৈন্যসংখ্যা কত? বাধিক আস 
কত ? কতদূর পর্য্যন্ত স্বস্ব রাজত্ব? এই সকল বিষয়ের অণুমাব্র 

অন্থসন্ধান পাইলে তাহার মন গ্রহণ করিতে পারিতেন ; অথচ 

সেই মর্্দের বশবন্তী হইয়া! কাহার সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করিতেন; 
কাহার সহিত যুদ্ধে উদ্যত হইয়াঁও ক্ষান্ত থাকিতেন। 

গিজনিপতির পঞ্জাবে রাজপুত শিবকেশরী কিম্বা মহারান্্ীয় 
অঙ্জনসিংহের সহিত অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। €সই 
সকল যুদ্ধে পিখেষ কললান্ত হয় নাই, বিশেষ উপকার দর্শে 
নাই, এই নিনিন্ত ছুই ঢারিবার বুদ্ধের পর পঞ্জাবযুদ্ধে ক্ষান্ত 
হইয়া, বিলানপ্রিয়, কর্তব্যবিমুড়, মধ্যভারতের নৃপতিদের সহিত 
যুদ্ধ করতে বাননা হইয়া ছিল; যুদ্ধ করিয়া অনেক উপকার, 

অনেক ফলও কণর! ছিল। 

শম্বাট জাণিতেন, রাজত্ব করা নিতান্ত ছুরুহ ব্যাপার, - 

“কথন শোণিত দশন, কখন প্রেমালিঙ্গন, কথন অসির কন্ ঝন্ 

শন্দ. কথন শান্তমুওি জলববের মত নিস্তক্ধভাব, কথন চাতুর্য্য, 

কধন বাজ্বন্ধ্য পরি মত অঞ্পটচিন্, কখন বৌক্ধন্মাবলম্বন, 

কথন অগ্ষাম্পপ্তা রনণীর বাহুলতা ধরিয়া পীড়াপীড়ি, কখন 

সাধু, কখন দন্বা, কথন ধারাগ্রগণ্য, কথন হিংস্রকের চুড়ামণি” 

এইদূপ উভ্নখিধ ভাব দেখাইতে হয়। 

'এইনূপে কিছু কাল গঠ হইলে সত্ত্রাট, মনন করিয়া ছিলেন, 

' শর 5ববীয় প্রধানং নৃপিদের সহিত একটা সন্ধিহ্থত্রে আবদ্ধ 

২ওধা যাইবে । ভারতবাসী রাজারা যেনূপ ভীক্ স্বভাব,. যেরূপ 

বিলাসপ্পিয়, ' যেরূপ রণকাধো অপটু, ইহাতে বিনা যুদ্ধে কোন 
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রূপে কৌশল করিয়া নৃপতিদিগকে বশীভূত্ত করা যাইতে পারিবে । 
আমিও এক্ষণে পুব্বাপেক্ষা ভারতের অনেক ভাবগতি জানি- 

যাছি,। তবে অন্তায়-আচরণে নৃপতিদিগকে ক্রুদ্ধ করা নিতাস্ত 
অস্তায়কাধ্য। এখন আমার প্রধান নেনাপতি আবুল গিজনি 

হইতে ভারতে আমিলে এইরূপ নিয়ম প্রচার করিয়া দিব-_- 

“যিনি আমাদের অভিপ্রেত অভিসদ্ধি জানিতে পারিয়া 
অগ্রাহ করিবেন, কি তাহাতে অসন্মত ভইবেন, অবিলঙ্বে 
তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে” এইনপ সিদ্ধান্ত করিয়া বেগমের 
অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন । 

চতুর্থ পরিচ্ছেৰ। 

জসস্স্ (007 

( অন্তঃপুরে রাজসভা !) 

“ৰবজ্কাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুস্থমাদপি | 

লোকোত্বরাণাং চেতাংসি কে! হি বিজ্ঞাতুমর্থতি ॥” 

মিরাটের অধিপতি মহারাজ সত্যনাথ, মামুদের অলোক- 
সাধারণ আধিপত্য. ক্রমশঃ ভারতের যাবতীয় প্রদেশে 

গা 



হত রণলতা। | 

বিস্তৃত হইবার উপক্রম হইলে, বিষঞ্নবদনে. সজলনয়নে, অস্তঃ- 

পুরে বসিয়া রহিলেন। সম্মুথে শুরনাথ, ইন্দুনাথ, যথাযোগ্য 
আসনে উপবিষ্ট । মহিষী সরলা উন্মীলার সহিত একাসনে 
অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছেন । কাহারও মুখে বাক্য নাই-- 
সকলেরই মুখে মনের অভিপ্রায়ব্যগক, নিরানন্দ, ম্লানিভাব 

সম্পূর্ণরূপে লক্ষি ভইতেছে । কখন কখন হৃদয়ভোদী দীর্থ- 
নিশ্বাসের ধ্বনি সমুখিত ভইতেছে । মধ্যে মধ্যে আঃ! উঃ 

ইত্যাদি শোনের চিক্ত প্রান সকলেরই সুখে বহিগ্গত হইতেছে । 
এমন সঘয়, ইন্দুনাথ, ক্ষহাঞ্চলি-পুর্বক, গন্ভীরম্বরে বলিরা 

উঠ্টিল, বিপদে ধৈর্য্য ধরিত্তে না পারিলে, কোন প্রতিকার নাই । 

একান্ত অধ্ীরভাব, কিন্বা কাঁতরত। মহতের চিহ্ন নয়। অষ্ট দিক- 

পালের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্র্ণতইকারের সময় সত্বেও, হাঁভ- 

তাণে কালক্ষেপ করা তেবল ভীরুতার কার্ধ্য । বিনা যুদ্ধে, 
দেবোপভাগ্য মিরা ঘষে, যবনের দাসত্ব করিবে, সে চিন্তাই 

হধদষে আসেন। যখন আপনারা উদ্াাসীনের মত বসিয়। 

রভিলেন, যবনের সহিত যুদ্ধকরা অগ্রতিবিপেয় ভাবিয়। 

নিশ্চিন্ত রহিলেন, তখন এই হতভাগ্য, একান্ত অধীর হইয়] 

আপনাদেরও শিক্ষা দিতে প্রবন্থ হইয়াছে । 

আমি জীবিত থাকিতে মিরাট যবনের অধীনত মন্তক 

দিয়! বহন করিবে, তাহা আমার দেহের বিন্দমাত্র রক্ত থাকিতে 

কথন সহা করিতে পারিব না । আপনার অনীব্বাদ করুন, আমি 

অকাতরে যুদ্ধে যাত্রা করি এবং ককতার্থ হইয়। পুনর্ববার শ্রীচরণ 

দর্শন করি ।' 



রণলতা | ২৭ 

“শৃরনাথ, পুভ্রের সহাসপূর্ণ, গম্ভীর, তেজস্বী, বাক্য গুলি 
নিয়! বলিলেন, ই! মিরাটের মন্ত্রিপুত্রের মত কথা হইয়াছে । 

এখনু মহারাজের এবং এই মাতৃকল্পা মহারাণীর চরণধূলি মস্তকে 

করিয়৷ শাস্ত্ যুদ্ধে যাত্রা কর” । - 

সত্যনাথ, ইন্দুনাথের স্ধাপূর্ণ বাকো, চমত্রুত ও সন্তষ্ট 

হইয়া বলিলেন, বাবা ইন্দুনাথ ! দীর্ঘজীবী হও । 

“মহারাজার কথা অবসান হইলে, উন্মীলা, জলদগন্ভীর- 

বাকো কহিতে লাগিল; আমার প্রগল্ভতাঁয় আপনারা ক্ুদ্ধ 
হইবেন না--লজ্জাত্যাগ করিয়!, উদ্ধত স্বভাবের মত, যাহ 
কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছি, তাহা কেবল অধীরতা, এবং 
কাতরতার চিহু । 

গিজনিপতি, এইকালেরন্মধো, প্রায় তিন চারিবার ভারত- 

বর্ষ আক্রমণ করিয়াছে । প্রত্যেক বারেই কুতার্থ হইয়াছিল, 

অতএব, ভাহার পরাজয় বাসনা নিণাস্থ অসম্ভব । ভাবতবর্ষীয় 

কোন রাজা তাহার ৰিরুদ্ধে অস্্ পরিতে সক্ষম নয়। কিন্ত 

বয় রক্ত যাহার দেহে, অদ্যাপি উঞ্ণভাবে প্রবাভিত ভয়, 

তাহাবাও কি সাহনে শৃগালের মত যবনের দাসত্ব করিঠে 
€/ ক্ষক। 

বেন্ধপ অত্যাচার করিয়া, মামুদ গুজরাটে রাজপুত শিবকে- 
শরীর সহিত ঘুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল, তা] স্মরণ 

করিলে দ্তৎকম্প হয়। ভবভগ়নাশক ভগবান ভবানীপতির যে * 

স্থানে মন্দির ছিল, এবং ভগবান্ যেস্তানে সোমনাথ 'বলিয়! প্রতি- 

» ্টিত ছিলেন_সেই দেবহৃপ্তি উত্তোলিত করিয়া ভীরক, মণি, 
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মুক্তা-প্রভৃতি, অমূল্য রত্ব সকল, দেবদেহ হইতে বাহির করিয়া 

লইয়1, গিজনির কোষাগার পরিপূর্ণ করে। দেবশরীর গিজ- 
নিতে প্রতিষ্ঠিত করে- চন্দনকাষ্ঠের দ্বার, গিজনীর শোভা- 

বুদ্ধি করিতেছে_-সোমনাথ এখন অনাথ, নিরাশ্রয়, সম্পূর্ণ 

বিপদাপন্ন। 

শূরনাঁর বলিয়া উঠিলেন, মা উন্মীলে ! সমস্তই বিদিত 
'আচি-সমন্তই আমার চক্ষের উপর ঘটিয়াছে_যাঁহা ঘটিয়াছে, 

তাহা সমস্তই সত্য--কিন্ত প্রতিবিধান কি কোপে সাধিত হয় ? 

প্রতিকার চেষ্টা কি আক্ষেপে নিবৃত্ত হয় ? সহকারবুক্ষ, মুকু- 

লিত ন। হইলে, পিককুজন শ্রবণ গোচর না হইলে, বসম্ত- 

কালের অনুমান হইতেই পারে না-_মামুদ, যতবারই কেন 

ভারত আক্রমণ করুক না; আমাদের সহিত তাহার একটা 

যুদ্ধ *উপশ্চিত হইবে; তবে সে যুদ্ধ কোন্ সময়-শীঘ্ব কি 

বিলম্বে--হুইবে কি না? কোন্ রাজার সহিত.এবং কত দিনে ? 
তাহা বলিতে পারি ন11” 

সতানাথ বলিতে লাগিলেন-যত দিন নাঁণকোন যুদ্ধ 

বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; তত দ্দিন গুপ্রবেশে, কার্ধা সাধনের 

জন্য, কখন বা ধবনবেশে, পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবক্তী যাবতীয় 

প্রদেশে ভ্রমণ করিয়! তাহাদের গুঢ়মন্ত্রণা, গুপ্ত সন্ধি, অনুসন্ধান 

করাই এখন আমাদের সৎপরামর্শ। তাহ! করিতে পারিলে, 

পরিশেষে অবশ্রান্তাৰী যুদ্ধেরও অনেক উপকার দর্শিবে। তাহা 

ভিন্ন কান্তকুজ প্রদেশে কিন্বা গুজরাটে, কিম্বা মহারাষ্ট্রে যে সমস্ত 

প্রদেশে তাহার একবার যুদ্ধ ঘটিয়া ছিল, সেই সমস্ত প্রদেশ- 
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বাসী বীরপুরুষেরা এখন কিরূপ অবস্থায় বহিয়াছে? মামুদের 
নামে তাহারা সন্থষ্ট কিনা? পুনব্বার যুদ্ধ করিতে তাভারা 

অভ্ভিলাধী কি না? এখনই বা তাভাদের অভিপ্রায় কি? ক্ষতিয়- 

শোণিত সত্যভাব অবলঘ্ধন করিরাছে কিনা? এই সমস্ত 

বিষয়ের তত্ব লইতে পারিলে আনাদের ভবিষাতে মঙ্গল ঘটিত 
পারিবে । 

শৃরনাথ রাজার বাকা-অবসান হইলে ক্গণকাল নিস্তব্ধ 
থ[র্ষিরা বলিতে লাগিলেন, ইন ঘন্তান্তা আমার মস্তব 

ধানা। কিন্তু আমার অবিদামানে কে মিরাট রক্ষা করিবে? 
হটাং মামুদের কোন দূত আমিলে কে তাহার সহিত সেইবণ 

উত্তর দির। তাভার অরভপ্রেত সগিছরে নিপদ্ধ হইবে? কিছ 
এটা নিরাউট আক্রমণ করিলে কে ভাড! বক্ষা করিবে % মচেত 

আমার ঘাইতে এক তিলাদ্ধও জনিচ্ছ। নাই । * 

ইন্দ্ুনাথ আতব্যগ্রভানহকারে বণপিতে লাগিল-মামি 

যতক্ষণ জীবিত থাকিব তহঙ্ষণ নিকাটের তৃণপর্যান্ত 
অন্য'ঘ করিনা কেহ অপচয় করিতে পারিবে না। তবে আম।ব 

অপায় হইলে রাজতনয়৷ উন্মাল। ক্ষণকালের জন্য মিনাট রক্ষা 

করিতে পারিবেন । তবে মিরাটের সৌ ভাগ্যস্্স্য অস্তনিভ হইলে 
যখন ঘোর শোকতিমির আপিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কে? 
আর কাহাকে রক্ষা করিবে? কে আর আযম্মায়তা দেখাইবে ? 
তখন জানিবেন-_-আমরা বাচিৰ না আমাদের আশা ভরসা* 

সমস্তই সমাপ্ত হইয়াছে_এখন আমার বিনীত প্রার্থনা--যাা 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার না কোন ব্যতিক্রম টে? তাহাতে 
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আর না কোন দ্বিধা জন্মায়? এখন সকলেই স্বস্ব কর্তব্য কর্ে 
সমত্র হইয়া নিযুক্ত থাকুন, সযন্ধ থাকিলে আশু গুভফল দৃষ্ট 
হইবে, নতুবা উপেক্ষাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিরাট একবারে 
রসাতলে নিমগ্ন হইবে । 

এই কথার পর অন্তঃপুরের রাজনভ। ভঙ্গ হইল এবং সক- 
লেই কর্তব্য কর্মে অপরাশ্মুখ রহিল । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

(মলিনা-রণলতা |) 

“লতামূলে লীনো হরিণপরিহীনে হিমকরঃ 

শ্বরভ্ভারাকারা পতাতি জলধারা কুবলয়া্॥ 

ধুনীতে বন্ধুকং তিলকুস্থমজন্মা হি পবন: 

পুরদ্ধারে পুণ্যং পরিণমতি কন্কাঁপি কৃতিন£1” 

পাঠকবর্গ । একবার মইস এই অপরিচিতা অব্বয়স্কা 

' তেজশ্বিনী কামিনীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেই । আপনা- 

দের সবিশেষ জানা আছে, কামিনীর চক্ষের জল একবিন্দু 

' পতিত হইলে প্রলয় উপস্থিত হয়; কিন্তু এই বালিকা কামিনী 

দর দর ধারে, কেন এত চক্ষের জল ফেলিতেছে; বোধ হয় 

ইহা সামান্ত ছঃখের চিহ্ন নহে । 
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অনেক গ্রন্থকার, অল্প-বয়স্কা বালিক1 কামিনীর রূপবর্ণন " 

স্যলে, উপমা, রূপক, উতৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ, অন্ুপ্রাস প্রভৃতি 

অলঙ্কারে কামিনীর সর্বাঙ্গ সাজাইয়া মনের সন্কল্লিত চপ- 

লতার পরিচয় দিয় মনের স্থুখে আমোদ করিয়াছেন_কখন 

ভারতবর্ষ নিমেষের মধ্যে ত্যাগ করিয়। চকিতের মধ্যে ইয্ু- 
রোপে গমন করিয়া, সই দেশের পরিধেয় বস্ত্র, সেই দেশের 

প্রচলিত অলঙ্কার, সযত্বে আনিয়। তাহার সম্মুখে উপহার দিয়া- 

ছেন, ইয়ুরোপীয় বস্ত্র, ইযুরোপীয় অলঙ্কার, ইযুরোপীয়বেশ, 
ভারতকামিনীর নয়নে ভাল না লাগিলেও গ্রন্থকার তাহাকে 

বলপুর্ববক পরাইবেন, বলপুর্রবক সাজাইবেন, দেখা গিয়াছে__ 
অনেক স্থলে শোভার বৈলক্ষণ্া হইয়া! পড়ে । 

আমাদের এই বিষাদিনীও দ।ন1, মলিন1, কালিনীর কোন 

পদার্থে স্পৃহা নাই, বন্্র করিরা সম্মুখে আনয়ন করিলে ও* দুরে 
নিক্ষেপ করিরা থাকেন; যাহার অলঙ্কার রুচি নাই, তবে 

তাহাকে অলঙ্কার দিয়া কিরূপে সাজাইব? কিরূপেই বা 

আপনাদের, সহিত পরিচয় করাইয়া দিব? বিষন বিহ্রাটের 

কথা 

এই কামিনী বারাণসীর অধিপতি মহাবধাজ প্রভঠাপমিতভের 

কন্তা নাম রণলতা ? বয়স পনর কি ষোল হবে, গঠন 

দোহারা, কলেৰরের সমষ্টি দেখিলে, নাতিস্থশ, নাতিকশ 

বলিয়! বোধ হয়।. দেহের বর্ণ ঠিক নির্বাচন করা বড় 

ছরূহ ব্যাঁপার ; ভবে ছুগ্ধে আলতা মিশাইয়া, এবং তাহাতে ছটা 
চারিটা গোলাপের দল কাটিয়!, শেষে পরস্পরে' সমুদয়পদার্থ 
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একত্র করিয়া, যে বর্ণ উৎপন্ন হয়, বোধ হয়, তাহাতেও 

রণল-তার দেহের স্বর্ূপের কথা বল! হইবে না; তবে দেহের 

বর্ণ উজ্জল; আশ্ত-প্রীতিদায়ক এবং মনোহর । 

ফলে যখন যাহার দেহের স্বরূপ বলিতে পারিলাম না, 

তখন মুখের সাদৃশ্ত কিদ্রপে দেখাইব? মুখখানি অতি স্থন্দর | 

চিবুকের উপর বৃদ্ধাঙ্গৃষ্ঠের একটী দাগ রহিয়াছে, তাহাতে এই 

বলিয়। বুঝাইয়া দিতে পারিব, বঙ্গদেশে কখন যদি কেহ 
জগদ্ধাত্রী প্রভিমার মুখ দেখিয়া থাকেন, তবে একদিন 

রণলতার মুখের সাদৃশ্ ঘটিতে পারে ? 

চক্ষু দুটী সরল, আকর্ণবিশ্রান্ত, উজ্জ্বল এবং যেন ঢল ঢল 
করিতেছে--অন্ঠান্ত অবয়বের গঠন প্রণালী এই অনুসারে 

বুঝিতে হইবে । আকৃতি গন্ভীর-তৈজপ্িনী_যেন কোন গৃঢ় 

চিন্তায় সর্বদা নিমগ্না। 

আজ ফণিনীর মত দীর্ঘ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বান ফেলিতেছে- চক্ষু 

টা সদাই কখন এপারে, কখন অপর পার্খে, প্রহরীর মত 
কিরিতেহে-_সন্ষুখে কোধনিষ্কাসিত, ছুই চারিথানি ভল- 
বার ঝুলিতেছে-একখানি কৌচের উপর খানকতক পুস্তক, 

' এবং লিখিবার উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে, একাকিনী- সম্মুখে 

কেহই নাই। 

রাজতনগ়ার কিসের চিস্তাকাঁহার ভাবনা কেন মলিন- 

বেশ--ভাহা সহজেই জীন। গেল; বহুক্ষণ পরে আপনা আপনি-_ 

বলিতে লাগিল; 
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আজ কি ছুদ্দৈব, আজ্ কি বিপদ, আঞ্জ বিপদের উপর 
বিপদ্_-দাদা সদাই ভোগবিলাসী, পিতা বৃদ্ধ, মামুদের অত্যা- 
চার, মামুদের প্রতাপ ও আধিপত্য ভারতের সর্বত্র বিরাজমান ? 

মিরাটের সপ্বাদও বহুকাল পাই নাই--এই হতভাগিনী একা- 

কিনী কি করিবে ? প্রজ্জলিত সমরানলে বিনা সহায়ে কিরূপে 

ঝাপ দ্বিবে? মিরাটের সহিত যদি কোন সুত্রে আত্মীয়তা জন্মিত 
তবে যুদ্ধ কণ্রবার একজন সহায় বাড়িত এবং যুদ্ধ করিবার 

বিশেষ সুবিধা ঘটিত। 

তাবিয়াছিলাম-দাদা যুদ্ধে অসম্মত হইলেও মিরাটের 

সহিত যোগ দিয়া ও উভয় পৈন্য সমবেত হইয়] মামুদের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ যাত্রা করিলে অনেক স্বিবা ঘটিবে _বুদ্ধে প্রাথত্যাণ 

হইলে তত আক্ষেপ গারিত না-বপাল মন্দ বলিয়া কোন 

ফল ফলিল না-পিচভা, দাদা "অপেক্ষা আমার ভরসা অর্ক 

পরিমাণে করিয়া থাকেন আমাকেই জো পুলের মত স্নেহ 

করিরা থাকেন_রাজস ক্রান্ত কোন কথা উপস্থিত হইলে 
আমাকে ডাপ্কাইরা পাঠান এবং অনেক সময় আমার সহিনই 
কথা বান্তা হর । 

মআানিও “এই বিপদের সময়ে বিন্ূপে নিশ্চিন্ত গাকি ? কি 
রূপে উপেক্ষাবৃদ্ধি প্রকাশ করি? আমি জীবিত থাকিতে যবনের . 

নিকট পিতা মাতার অপমান সহা হইবে না। সৈম্নংখ্যা তত 
অপিক নয় বে বলপুর্ধক স্টংসাহের সহিত কি তেজের সহিত 

বুদ্ধে যাত্রা করিব । অথচ সৈন্ভসংখা! অল্প বলিয়। সুস্থির হাদয়ে 

, নিশ্চিন্ত থাকিতেও পারিব না।” £ 
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“প্রাচীনদের সহিত মতেরও প্রক্য হইবে না-_-তবে এখন 

একবার গুপ্তবেশে মামুদের অভিসন্ধি জানিয়া আপসাই সর্বতো- 

ভাবে কর্তব্য। তাহার পর উপস্থিত মতে ক্ষেত্রকর্্ম করা 

ষাইবে? মন্ত্রীর সহিত কিন্া পিতার সহিত পরামর্শ করিবার 

পূর্ব্বেই বারণসী পরিত্যাগ করা উচিত । মিরাটের সম্বাদও 
পাইতে পারিব, সকলদ্দিকেই মঙ্গল হইবে” এই চিন্তার অব- 

সানে একখানি পত্র জ্লিখিলেন এবং দ্রতপদে গৃহ হইতে 
বাহিরে আসিলেন। 

(আজ 

ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ | 
00 

(চক্তীর-চক্র |) 

“উত্পত্সাতেইন্তি মম কোইপি সমানধঙ্শা, 

কালো হায়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃ্থী ॥” 

শীতকাল অতীত হইয়াছে; এখন আর পশ্চিমাঞ্চলে তা- 
দশ শীতের প্রাছুর্ভাব নাই । পূর্বে হিমানীপাতে লোকের যেরূপ 
কষ্ট হইত, গ্রহের চতুষ্পার্থ্ে অগ্রিকুণ্ড জালিয়া কার্ধা করিতে 

হইত, পথদিয়া লোকজন কেহই চলিতে পারিত না, এখন 
আর সেরূপ নাই। এখন প্রকৃতির লবরূপে,নবভূষণেঃ নবভাবে- 
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জগৎ আলোকময় হইয়াছে । সকলেই কার্যে উদ্যোগী, সকলেই 
সত্ব, সকলেরই আন্তরিক কিন্বা দৈহিক অথবা বাহক জড়তা 

অপক্ত হইয়াছে । এই অঞ্চলে এই সময়ে, বাদসা, নবাব, 
রাজার! যুদ্ধ করিয়া থাকেন; ব্যবসায়ীরা এইকালে দেশীয় 
অথবা স্থানীয় দ্রব্যের রপ্তানী কখিয়া থাকে; এইকালে রাজাদের 

বিপক্ষ রাজাদের সহিত চিরসঞ্জীত বিপক্ষতার অপনয়ন করিবার 

সদ্ধিস্ত্র সংস্থাপিত হইয়া থাকে; রাজদৃতেরা এইকালে দৌতা- 

কার্যের কৌশল, চাতুর্ধয, সুক্ষমত৷ এবং উন্নতি দেখাইবার জন্য 
দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন; বস্তরতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল 

প্রদেশে শীতাবসনে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্ধয সম্পন হয়, সমস্ত 

উৎসাহিত কার্য সংসাধিত হয়। 

এখন চৈত্রমাস-_-অন্ন অল্প শীতের অংশ আছে, রবির 

উন্তাপে পান্থগণ তাদৃশ ক্লেশ অনুভব করে না; পিপাপায় কাতর 

হয় না, শ্রমজীবী মানবেরা অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত 
হয় না, অল্পশীতল ও মহ্ছরগামী সমীরণ বক্ষাগ্ের পলাশরাজি, 

পল্পবনিচয়, গশতি ধীরে ধীরে কাপাইয়], ভেলিতে দ্বলিতে লম্পট 

পুরুষের মত, কন অতি গন্তীরপ্রকৃতি, কখন গ্রফুল বনকুস্থমের 

পরিমলসম্পন্তি হরণ করিয়৷ অপরাধী তশ্করের মত ভয় পাইয়। 
সাধুর শরণাগত হইতে ও আপনার দোষ থণ্ডিয়া ৰাইবে বলিয়াই 
যেন অপরের নাসিকার নিকটে উপহার প্রদান করিতেছে 

বনলতারাজি পবনভরে মৃছু মুছু ছুলিতেছে, কখন বালিকা] * 

কামিনীর মত অপর বৃক্ষের গাত্রে সংলগ্র হইয়া আপনার 

চাঞ্চল্যবিস্তার করিতেছে । 
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এই সুখের সময়_গশ্তীরপ্রকৃতি, বীরত্বলক্ষণে উপলক্ষিত 

সাহসিক একজন বীরপুরুষ লাহোরের রাজপথ দিয়া চলিয়! 

বাইতেছিলেন। আকৃতি স্দীর্ঘ--গঠন বিভীষিকারসে নিমগ্ন 

নহে-_বাহুধুগল আজানুলম্বিত, দেহখাঁনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, 

কিন্তু শীর্ণ নহে--দর্ববাঙ্গের সকল স্থলেই মাংস যেন পি হইয়! 

রহিয়াছে--দক্ষিণবাহুর কক্ষগ্রদেশে কোষনিষ্ষাসিত শাণিত তল- 

বার ঝকু মক করিয়া ঝুলিতৈছে-বামহস্তে গিরিবিদারক চক্ম 

বিষ্ণচক্রের মত শোভা পাইতেছে-_মস্তকে পাঁজাবী উক্ভীষ, নর- 
পতির মস্তকে বিবিধ সঙ্গুজ্জল, হীরকাদি-অমূল্যমণিমণ্ডিত 

শিরোরত্বেরমত শোভা বিস্তার করিতেছে-_-বয়স চল্লিশ কিন্বা 

পঁয়তাল্লিশ, ইহ1 দেখিবামাজ্্ অন্তমাঁন হয়। কিন্ত দেহের শৌর্ধ্য, 
কি বলবত্বা নিরীক্ষণ করিলে এবং তাহ! মনের সহিত ধারণা 

করিলে, এই বীরপুরুষকে যবাপুরুষ ভিন্ন আধা বযসী বলিয়া 
অনুমান করা ছুঃসাধা, শ্বাশ্রজাল পরিপক্ষ কিন্বা অদ্ধ পরিপককও 

হয় নাই-_মুখে বীরত্ব, সাহস, তেজস্থিতা ভাসমান রহিয়াছে 
চক্ষু ছুটা উজ্জল, তেজন্বী, যেন অগ্রিশ্ক,লিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে-_ 

মহৎ ব্যক্তির চক্ষু দেখিলেই জানা যায় যে, এই ব্যক্তি মহাবংশ- 
সম্ভৃত এবং মহাত্মা । 

পাঠকগণ! আপনার! কি এই বীরপুরুষকে চিনিতে পারিয়া- 

ছেন? যদ্দি পারিয়! থাকেন ভালই-_-না পারিয়৷ থাকেন 
তাহাও ভাল-_কিস্ত আপনার! বিরক্ত হইবেন না? কেন ন। 
হঠাৎ অপরিচিতব্যক্তির সহিত আলাপ করা, তাহার নাম 

ধাম বিদ্বিত হওয়া সভ্যতার বিরুদ্ধ । অতএব আমি ভরসা করি 
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অপনাবা ভাতার অন্তব্বোধে এই বীরপুক্রষের সহিত পরিচয় 
হইল না বলিয়া বিরক্ত হইবেন না। 

“বীবপুরুষ এইরূপে বনুক্ষণ রাজপথ দিয়া গমন*করিলেন 

সত্য, কিন্তু কাহাকেও কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন না। 

এই জন্য “অনেকে এই বরপুরুষের সহিহ পরিচিত হইতে 

ইচ্ছা করিলেও বিদেশী বলিয়া ভরসা করিয়া কেহ কথা কহিতে 

অগ্রসর ভইল না এবং কেহই সাহসী হইল না” 

অনেকক্ষণ গমন করির] লাহোরের কালীবাড়ীনে আসিয়া 

উপস্তিত হইলেন । এখন সন্ধা। হইয়া আসিম়াছে-পশ্চিমাকাশে 

রক্তবর্ণ মেত্ঘর প্রভা দনরদেফ আলোকিভ করির়।ছে-সকলে 

মাঁপনাপন কক্ষে বাস্তথতইয়া চলিতেছে সন্ধা সমীরণ মন্দ মন্দ 

বহিতেছে_পক্ষী সকল চীঙকীর করিয়া আব্াশপথে উড়িয়া 

নাইতেছে-রাজকম্মচাবা প্ুক্ষনেরা বাজনিয়োজিতপরিচ্ছদে 

সক্ষিত ভইয়া ভন্ ভন করিয়া চলিতেছে -িচ্চপদস্ত রাজ কর্ম 

চারীরা শকটযানে, কেহ বা পদরজে, গ্রভাভিমথে চলিতেছে- 

শমজীবী উত্রলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া স্ষদির সহিত গান 

গাইত্ত গাইতে চলিতেছে । 

ক্রমশঃ দেবাজ্ঞা পাইয়া আাকাশ হইতে বেন টি্িররাশি 

ভতলে অবতীর্ণ ভইল-_-_দূরবন্বী বৃক্ষশেণী যেন তিমিরদেহে 

মিশাইতে লাগিল--স্ুঙ্ন্ধ, পুহৎ বৃহৎ শাখা, ক্রমশঃ পত্র সকল 

কেবল অন্ধকারে পরিণত ভইল--জগনের পদার্থনিচয় অর্পশ্ঠ 

5ইল--আকাশে একটী দ্ইট্টী চারিটী করিয়া নক্ষত্রাবলী নন্দন- 

কাননের প্রস্কডিত কদন্বকুলগুমাবলীর মত উদ্দিত হল. রনী 

ঘ 
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দেবী তিমিরবপনে অবণ্গনবতী ভদ্রকুলোৎপন্ন। কুলকামিনীর 

মত জগত্তে পর্যটন করিতে লাগিলেন_ সন্ন্যাসী, পরমহংস 

এবং দগুপারী কতশত সাধুপুরুষ কেহ বা রক্তবসন পরিধান 

করিরা, কেহ বা! ভক্মাচ্ছাদিত কগেনর হইয়া, কেহ বা মুস্তিত- 
সস্তরকে, কেহ বা কৌপীনবন্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা 

“এতশত দেবদেশীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, দ্রুতপদে 

মন্দিরের 'অন্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। 

"শ্ববরপুরুষ আনিয়া মুর্দিকার উপর ক্ষণকাল উপবেশন 

করিয়াছিলেন । বপিয়। মনে মনে সাত পাচ কতকিই যে 

ভাবিলেন, তাহার কোন শাপা নাই এবং ভাহার কোন মূল 

নাই । ইতিমধো মন্দিরের ভিতরে শখ কাহম্তধবনি উত্থিত হইল, 
তেই সকল মাঙ্গলিক বাদা রবে লোতের শ্রবণেন্ছিয়,। কষ্ট অন্থু- 

শভবপ্করিলে৪ কিন্ত মুথে মানন্দের চিজ্ঞ প্রকাশ গাইতে বিলম্ব 

ভঙহল না; ফেহ স্তবপাঠ করিকেছে_কহ করভাণ্দী দিয়া নুভ্য 

করিতেছে-কেহ বেদপাঠ পরিতঠেড- কেহ দেবীর সহজ নাম 

উচ্চারণ করিতেছে-তাহার অনতিবিলম্বে বাদাঞ্ধনি নিম্তন্ধ 

হইল-_-লোকের কলরব শ্াস্তিভাব অবলম্বন করিল- এখন 

অনায়াসেই জানা! গেল যে, সকলে আরতীর পর প্রদক্ষিণ 

করিয়। প্রণাম করিতেছে» লা 

ইতিমধো কুমুদবাদ্ধব জগতকে আনন্দসাগরে নিমগ্ধ করিতে 

আস্ত আস্তে পুর্বাকাশে উদিত হইলেন । ভিমিররাশি তস্ক- 

এর মত দূর হইতে আলোক দেখিবামাত্র ভক্বে বনে ও গিরি- 

বন্দরে আশ্র় লইল--রজনীদেবী পতিসঙ্গ আশায় অধৈধ্য 
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হইল-_'অব্চ্ঠন খুলিয়া ফেলিল-_চন্দ্রীলোকে জগৎ ধবলি 
হইল--ধরাদেবী সুধাময় চক্দ্রকিরণচ্ছলে পুর্ব শোক ভুলিয়া 

যাইয়াই যেন হটাৎ হ্াস্ত করিয়া উঠিল। 

নৈশসমীরণ নৈশকুস্থমরাজির গন্ধ বহিয়া ধীরে ধীরে 

বহিতে লাগিল-চকোরদম্পনী আমোদভবে স্রধাপান* প্রতা1- 

শায় চুক্কার করিতে করিতে আকাশপথে উড়িতে লাগিল-- 

চন্দ্রকিরণ গ্রাথম বুক্ষাগ্রের অগ্রভাগ এবং বুহৎ বৃহৎ) উচ্চ- 

সৌধশ্রেণীর অগ্রভাগ রঞ্জিত করিয়া অল্ে মল্লেপথিবীতলে 

নামিল-সরে!বরে বিরহবিধুরা কুমুদিনী সঙ্কোচ-তাগ পরি- 

ত্যাগ করিল -পরে পতিদর্শনে 'আহলাদিতমনে যেন হাসিছে 

লাগিল_- দেখিতে দেখিতে চন্দ্রকিরণ জুবনময় সমুজ্জল করিল” 

সকলেরই চিন্ত চন্দ্রকিরণেব শুভ্রভার সভিত শুভ্র হইয়া উঠিল 

সকলেরই মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল । 

“কালীবাড়ীর মন্দিরের অভান্তর হইতে এক একটী করিম 

প্রথর সমুদয় লোক বহির্গত হঈল ১ সকলেই আপনার আবাসে 

চলিয়া গেল; মন্দিরের সম্মথবন্তা স্থান ক্রমশঃ নিজ্জন হল ।" 

তাহার পর পীর প্ররুতি অনকত সন্নাসধর্্মাবলন্বী সাধু- 

পুরুষ "মত ধীরে ধীরে কোৌতহলাক্রান্ত জইয়! মদাসনে সমাসীন 

এ অপরিচিত বীরপুরুষের নিকট উপস্তিত হইল--পাঁচজনের .' 

মধ্যে ছুইজন রহিল; ক্রমশঃ তাহারা নিকটে আসিক্সা বীর- 

পুরুষের নিকট মুর্তিকাসনে উপবেশন করিলেন |” 

“একজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল-_-মাপনি নিশ্চিন্তভাৰে 

'স্ধদবীর মন্দিরের সম্মুখে উপবেশন করিয়া রহিয়্াছেন কিসের 
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জন্য ? আরুতি বীরপুরুষের মতন, কিন্ধ ধীরতাঁর কটি দেখি- 

তেছি নাঁ। বিদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে, কোন্ পন্মীবলন্ী 
তাহ! সহঞ্স জান! বইতেছে না; কপটভার চিহ্ন স্পষ্টই অনুভূত 

হইতেছে, অথচ সম্পূর্ণ সাহস দেখিতৈ পাইন্ছি। যর্দি পবি- 

চয় দিতে কোন বাপ] না থাকে, ভবে আমাদের পরিচয় দিয়া 

সন্দেহদোলারূঢ় চিন্তকে নিঃসন্দেহ কর? অন্ত বক্তব্য অধিক 

নাই । 

“বীরপুক্ষ ক্ষণকালের মপ্যে আনেকপ্রকার তিস্তা করিয়' 

নিঃশক্ষচিন্তে গন্তীরস্বরে উত্তর কলিেন ; "গ্রে আপনার" 

'সাপনাদের টিনজনের পর্িচর প্রদান করিলে আমার পরিচয় 

দিতে কোনই বাধ! নাই 2” 

আর একজন সন্্যাসী পলিয় উঠিল মনে কোন শঙ্কা 

কিন্দা ইপাব না থাকিছল নিঃসস্কুতিভভাবে উত্তর কর 

গিরি সহজ প্যাপার নহে %” 

বীরপুরুম পুর্বাপেক্ষা মধিকগাশ্লীর্দা ৪ নর্থবিশিষ্ট বাকোর 

সঠিত বলিতে লাগিলেন ; সন্নাসীর গ্ীর মত কুঁটার্থ বাহির 

করিয়া লোকের সহিত কথাবার্া কওয়া নিতাস্ত কপটলক্ষণ 

এবং অবলম্িত পার্দের বহিভূতি কাধ?” 

তৃতীয় সন্নযাসী বলিয়া উঠিলেন ; আমরা বলপুর্রবক পবি5য় 

লইলে ভূমিকি করিতে পার? তোমাকে যবনধন্মসমাক্রাস্ত 

দেখিতেছি, কিন্ু তাহাও মিথা| বলিয়া বোধ হইতেছে ?” 

“বীরপুরুষ হাস্ত করিয়া বলিলেন,“আমি কি করিতে পারি” 

তাহা পরে বলিতেছি। আমি যদে কক্তী বলয় প্রপিদ্ধ হয়! 
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থাকি তৰে তোমবা ও যে হিন্দুধন্্াক্রান্ত, ইহাও আমর পুর্বেই 
জানা হইয়াছে । তত্তিন্ন আমি এই মুহূর্তের মধো এই দক্ষিণবান্ধ- 

বিলপ্বিত শাণিতভভলবার দিয়া তোমাদের শিরশ্ছেদ করিতে 

পারি এখন বিশ্বাস” 

প্রথম সন্না্ী বলিয়। উঠিল, ইহা বীরপুরষোচিত বাক্য 

নহে ; কারণ জামরা নিরস্্, ভুমি নশক্স , তবে ন্তায়যদ্ধ কিবপে 

সম্ভাবিত হইবে ? তবে বাগ্ঘুহ্ধে আইন দেখা ঘাউক £7- 
+) 

০১ টস ঙ ৫ ০] বীবপুকষম নলিলেন, যবন ভইয়া ঠিন্দছদের দেবদিবীরি 

প্রবেশ করিত একটু ভয় হইল না? পিক ববনবম্মে্র আসার- 

তায়? 57 অমারজীবশ? আমার এহ 

খড় বয়ন ভইয়াচ্চে, ভারনের সনপ্রপ্রদেশেত প্রায় গতিবিধি 

গাঙে » প্রায় সমভ ধঙ্মাবলশ্ক লোকদের মহিত বানস্ার করিয়া 

দেখিয়াছি ; কিছু এদপ অসারতা, এনধপ গন্য প্রতি করপ 

ঘোব-মভাচার, এপ কপটতা, 'এজপ নিহদ্রোহী, এক্ধপ 
অসন্ষ্টটিভ, এপ কঠোরকপটতা, কৈ কুত্রাপি দর্শন করি 
নাই; কুহধপি প্রবণ করি মাই ২ আর দেখিব কি শুনিব 

এরূপ আশাও কখন হয় নাহ । 

“তহীর স্যামী ক্াপিসন্বরণপৃন্দক বলিয়া উঠিল, তুমি 
এখন আনাদদর সহিত নদুদ্ধ করিতে পার 2 আনব জল 

বারে ভয় পাই লা, আমাদের হস্তই ভলবার, পতল 

সখ, সামাদের হাই উদ্দেগ্তত তাহাই প্রধানবন্ম। জীবনের 

আশা ঘের একক্ষণের জন্তগ কথন জন্মে নাই, হবে 

তোমার ভল্বাচর আনাচছদর কি হইতে পারে টি এই সমন্ত 
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গাদেশে হানার কোনও ক্ষমতা কলপ্রদ হইবে না? এমন 

নি. অভিঅপগ্ধদিনের মধ্যে ভুনি আমাদের অধীন হইবে? 
নিশ্থ ভর পাইয়া পলায়ন করিও না?” 

“বা রপুরুষ হানিয়া উত্তর করিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম 

পলাইব নাঃ মানি সে জাতীর মঞ্চধা নহি 5 ভীরুতা আমার 
আগ্তঃকরণ মাশ্রর 255 ভন পারা খাকে ; আমি এই স্কাহনে। 

এইভাবে এইনপ অবস্তা জাপান ভিলানত তোমরা সাঙ্গাত | 

বরি৪ ? মানার উন্য ঘাহ। সরিতে পাপন, তাহাও করিও ?” 

“এই কথার অবসানে কপউনেণা তিন জন সন্ধ্যাসী বীর- 

পুরুমের কথ।র বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল 1” 

বীরপুক্ষ দেখিলেন, রাত্রি ছু গ্রাহর ভইয়াছে- টন্দ্র গগন- 

মণ্লের মধাস্তলে আসিরাছেন জগত শিলুন্ধ। স্িন এবং 
জড়$ পরিশ্রমে কাতর হইয়া বারপুকূর হটাহ নি্রাটিতত তই, 

লেন; মৃষ্ডিকায় শরন করিয়া রঠিলেন” 



সপ্তম পরিচ্ছেদ | 

( কুম্বমের নৌরভ না প্রভাব ?) 

“নদি সমবমপাশ্য নাস্তি ন্যো ভরম, 

কিমি অলিনং মুধা যশ সুক্পৰম ? 

বাহার বাতি বাসনা ঠর না, বাহার অবণে ভয় হয় না, 

ভাঙার স্বগরন্রথ করতলন্তিত ২ তাহার অপাঘিব আনন 
শিন্ধুতই জদনয়ে জাগনধক$ত তাভার পাবিবনলশে আদর ক্ষণ; 

স্তামী; ভাভার মান মানব ন্রগেও লাই ও তাহার সমান 

দেবতা দেব*লাকেও নাই । মুডাভির মা কটিচল অতল ভলপি- 

চুল শিম ভইয়। বত চলিতে কেভ বাতির তয় নাও বাডবলে 

পিরীন্দ্রশঙ্গ ড11৪য়া পরে তাভাকে পতি ৪ল দরিম্া স আপা 

শারগৃহননক্ষে স্াপিত করিত পালে অমাবগ নিন্ার হই প্রহ- 

রর সমম, ঘোর খনঘটাপীর্ণ কমন, শিনিহ্নাগনে অবগাহন 

ডি মেঘ কোলে বসিয়া, গ্ুগ্লাবঠহা দেবীর থাকিয়া থাকিয়া 

নৃখভক্গীর বিক্লতিভ্ববে ত্রিভ্ুবন ভয়া ৬ ত্য মুক্তাজ্নী এঁ 

চিরঞ্রবাসংর নন অণুমাত্র ব্যথা অন্ঠভব করে না।” 
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যদি মুত্যুনভয়ে ভীত না হইয়া বরং বৈরনির্যাতনে পুরুষা- 

পেক্ষা সধিকতর উদ্যোগের সহিত, অপ্পিকতর চেষ্টার সহিত, 

কালভুজঙ্গিনীর মত কোন কামিনী কতসঙ্কল্প হয়; বোধ হয় 

তাহার আকুতি, সেই দ্বশ্তের প্রতিবিষ্ব, সেই মন্তির লাবণ্য, 
সৌষ্ঠৰব এবং সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামের পরিচয়, পাঠকবর্গের 

নিকটে না দিলেও একরূপ তাহা সকলের বিদ্িত আছে বলিতে 

তইবেঃ বস্ততঃ রমণীর বৈরশির্যাতনসঙ্কল্ল, গিরিশঙ্গ বিহারী, 

ফলমুলাহারী, জটাভুউপারী, গভীরচিস্তাশীল, তত্বজ্ঞানর-ত. একাস্ত- 

বীতস্পহ, একাম্তজিতেক্রিক্, ত্রিকালতত্বদ্র, বনবাসী গৌতম, 
কপিল, পন্ঞ্চলি প্রদন্তি মুনিকুলচড়ীমণিদিগেরও অপরিজ্ঞেয় ২ 

সহসা তাহার মন্মগ্রচণে তাঙ্ছানা9 অপারগ ; বোধ হর আমি 

যাহা বলিলাম, পাঠকমভাশয়দিগেঁর, তাহাতে সম্মতি পাকিতে 

পারে? কিন্ত তাহাঁও বলি, যদি “মার্কগেয় পুরাণ পাঠ করিয়া 

থাকেন ।” 

“আজি মন্তমাতলিনীর বেশে একাকিনী কামিনী, যমুনা 

নদীর উপকূলে বসিয়া একক্তন যবনটস্ন্ের সহিত কথা বার্। 

কহিতেছেন ; এই কামিনী পাঠক্বর্গের পরিচিতা 1” 

“পুরুষবেশে কূপাণ হস্তে করিয়া, পদভরে মেদিনী কাপা- 

ইয়া, অকুতোভয়ে কথা কহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । “যে 

যবনসৈন্তের সহিত এথন কথা কহিতেছেন, এই ব্যক্তি সন্নাসী- 
বেশে, সোমনাথের মোহস্ত বিমলাচার্যের বেশ ধরিয়া, মহারাজ 

বারাণলীপতির সহিত সাক্ষাৎ করে, আনুগত্য দেখাইয়। 

তাহার মনের কথা বাহির করিয়। লয়, বারাণসীর আভ্যন্তরীণ 
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তত্ব অবগত ইয়া রাজ উমারী রণলতার যুদ্ধে যাত্রা করা কর্ধবা 
ৰলেয় প্রতিপন্ন করে; অনেককোোশল করিয়া রাজতনযর়ার 

সঠিত সাক্ষা২ করিয়া, আম্মীয়ের মত সব্বসমক্ষে হরাজমভাক 

বসিয়।, রাজতনয়ার অবিলম্বে যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 

আপনার উদ্দেশ্তা সিদ্ধ করে ।” 

“সেই যমদূতের সদূশ যবনসৈন্ত গুপবেশে ভদবধি এ অন্য- 
সন্ধানে সচেষ্ট ছিল--এ ফাদ পাতিয়া লুকাইর। ছিল-_-তাহার 

পর অলক্ষিতভাবে এই পর্যান্ত আসিয়া এখন সন্নাসীর বেশ 

পরিতাগ করিয়াছে-_-এখন আপনার সামর্থা, আপনার প্রভৃতি] 

দেখাইতেত, ক্ষাণে ক্ষণে। মধো মধো, অপমানক্চচকবাকা 

প্রয়োগ করিতেছে-কথন হাসিয়া অবজ্ঞা করিতেছে-কখন 

শ্লেষবাকো হজদয়ে বজের মতজাঘাত করিতেছে বোধ হয় নিরঙ্গ 

থাকিলে এতক্ষণে বন্ধন করিয়া যবনসম্াটের পদতলে উপহার 
পদান করিত; কিন্ত তাভা ভয় নাই ১" 

“্যৰন ৈন্য বলিল, ভুমি এইট বিপক্ষািষ্ঠিত গদেশে একাকী 

ভ্রমণ করিতৈচ্চ কেন? অকালে কালভবনে গমন করিতে 

বাসনা জন্মিল কেন? এমন অন্ুর্যাম্পশ্ত রূপলাৰণা শ্র্খযকিরণে 

বারের করিলে কেন? কুমারসদৃশ স্ফ্ুমারদেহ পারণ করিয়া 

5ট[২ ভাঙার ক্ষয়কামনায় প্রবৃত্তি জন্মিল কেন? বাসস্কলতার, 

মাধুর্না, বর্শার প্রথরনিষ্টরতভার সহিত এতদূর বন্ধুত্বপাশে 

আবদ্ধ হইল কেন £? প্রফুলর-নন্দন-বনজাভ মন্দারকুস্থম বুস্তচাযুত 

তয়! ভুলে থনসিয়া পড়িল কেন? আমি তোমার ভাবদর্শনে 

*যেরীপ আঅৰাবু হঈয়াছি, যেজপ হনুদ্ধি হইয়াছি, যেনপ ত্ুদ্ধ 
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হইরাদি, সেইরূপ আবার তোমার প্রতি দয়াবান্ হইয়াছি__ 
তোমার রক্ষার দন্ত কাতর হইয়াছি--এমন কি, আমার উচ্চ। 

তইচেছে, £তামীকে আমার ভবনে লইয়া গিয়া কিছু অর্থ প্রদান 

করির। পুনর্ধার সঙ্গে করিয়া তোমার পিহার কাছে পাঠায় 

দেই।” 

প্ল্পবেশপারিণী কার্মনী ঘ্বতীছতবির মত জলিয়া উঠিয়া: 

অতি কর্কশরবে, অতিকঠোরভাবে, উত্তর করিল-যবনের 

দয়া গগ্র্থনীয় নয়; আর্ধাবর্তবাসী আধ্যবংশজাঁত কোন 

লোকের যবন সাহায্য কখনই প্রীর্থনীয় হইতে পারে না। 

বনং নাক্ষত্রিকজগৎ পুথিধীপূৃষ্ঠে পতিত হইয়া আকধিণী- 

শক্ষিপ্রভাবে ইভাকে উর্ধে উত্তোলিত করিয়া লউক--ৰবং 

ঘিজগতের ভিমিররাশি একত্রিত হইয়া চিরকাল ধরণীদেবীকে 

তবুত করিয়। বরাখক- বরং দ্বাদশার্দনা এককালে সমুদিত 

হইয়া একলক্ষ-বংশতিসহশরক্িরণে, ত্রিভুবন দগ্ধ করিয়া 

ফেলুক-বরং অগস্তযমুনির মত কোন খষিধুরন্ধর অকস্মাৎ 

জখাৎ চুর্ণ করিয়া বায়ুর সঙ্গে মিশাইরা দিন_তথাপি যবন- 

সাহাযা, ষবনকুপা, আর্যজাতির চিরকালই অপ্রার্থনীয় বলিয়া 

. শাসিদ্ধ থাকিবে)” 

“তুমি আমার গ্রণবিনাশ করিয়া আপনার ৰীবত্ব দেখা- 
 ইতে চাও দেখাও__বীরপুরুষের তাহাই পৌরুষ; তাহাই বীরত্ব । 
অমও যদি তোমার প্রাণবধ করিতে পারি আমার তাহাই 
পোৌরুষ জানিবে। তুমি তোমাদের সম্রাটকে কহিও, আর্ধ্যবংশ- 

জাত ক্ষত্রিরসগ্ানেরা কি ক্ষত্রিয়কামিনীরা দেহের এক বিন্দু' রক্ত 
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খাঁকিভে দাসত্ব স্বীকার করিবে না_সিংহের সন্তান হইয়া 
শগালের সহিত বিবাদ করিতে সন্কৃচিত হইবে না-__চক্দ্রলোক- 

নিবাসী মানবের জীবনসত্বেও অন্ধকারে বাস করবে না 

সমুদ্রতটের নিকটবর্তী হইয়া! পিপাসায় কখনই শুক্কক হইবে ন।” 

“যবনসৈন্ত অতিশয় ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, এতদিনে 

0ভামার বিমলাচার্যের আশীর্বাদ, বিনলাচাধ্যের সদাশয়তা, 

বিমলাচর্যোর সৌহাদ্দফল বারাণসীপতির উপর ফলিয়াছে ; 

যবনজাতির উপর নিন্দা, যবনজাতির উপর বিরুদ্ধাচরণ, তাহা- 

দের সহিত যুদ্ধ, এ কথার উল্লেখ করিতে ও পাষণ্ড,ভীরু ও কাপু- 
বন্দ, আর্ধাজাতির মনে ভয় জন্মিল না, সঙ্কোচ হইল না “এই 

আমি তোমাকে ৰন্দী করিলা”" আইস যবনাধিপতির পদ 

সেবা করিবে আইস, এই থা বলিয়! লাহোরে চলিয়া গেল ।” 

চারি 

অক্টম পরিচ্ছেদ । 

(আশাই কি কলহের কারণ ?) 

“বালয় নিজননঃপরমাণো ভ্রীদরীশয়ভরী ক ৩মে তম্।৮ 

অখগওসময়ের স্বোতে একবার ষকরিঘ়া না ভামিতে ভয়" 

এমনতর লোক জগতে অতিবিরল; এই পক্রোতে ভাসেন নাই 

এূুপ লোক অদ]াপি দৃষ্ট হয় নাই। ৫হ আঁবলম্বন পাইয়া 
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ভাসিয়! থাকেন ; কেহ নিরালম্বন হইয়া ভাঁসিতে ভাসিতে শেষ 

অগাধসাগরের জলে পতিত হইয়া ডুবিয়া গিয়া থাকেন ? জগ- 

তের স্থ্টি হুইবার পরক্ষণ হইতে এই বর্ভমানসময় পর্য্যন্ত সকল 
বস্তই সময়ের আোত জানিবে; যাহার! মরিয়! গিয়াছেন, তাহারা 
ভাপিয়। গিয়াছেন এবং ধাহারা এখনও জীবিত আছেন, 

তাহারাও সময়প্রবাহে ভাসমান রহিয়াছেন ; ফলে সময়ল্োতে, 

ভাসমান থাক সজীব ও নিজ্জীব দ্বিবিধজীবেরই সমানধর্শ, 
ইহা! অনায়াসেই জাঁন। যায় । 

নুপতি হইন্তে ভিখারী পর্যযস্ত, মক্গষা হইতে কীটপতঙ্গ 

প্রক্ততি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবপর্যাস্ত, যাহারা সমরের স্রোতে ভাসিয়া- 

ছেন কিন্বা ভাসিতেছেন অর্ধবা ভামিবেন এই সকল বিষয়ের 

ক্ষণ'াল চিস্তা করিলে বিন্মিত, স্তিমিত ও শেষে মুচ্ছিত হইতে 
হয়। 

..অদা যবনসম্রাট অবলম্বন পাইয়া ভাসিতেছেন ; চারি পাচ 

রাঁর ভারতযুদ্ধে জয়ী হইয়! মনের উল্লাসে ভাসিতেছেন ; এই- 

বারেও অবলম্বন পাই:বন বলিয়া দ্বিগুণ-উল্লানে মনের সুখে 

ভাসিতেছেন ; জয়পতাক1, কীন্তিপতাকা, ভারতের সমস্ত 

ওঁদেশে উড়িতেছে; ভারতের সমস্ত প্রদেশেই আপনার লোক 

যমদূতের মত ঘুরিতেছে ; অকুতোভয়ে ঘুরিতেছে ; রাজাদের 
ষনের ভাব অনায়াসে জানিতেছে ; সেই অন্থুসারে তাহার! কার্য 
করিতেছে; কতশত ভারতীয় রাজা পদসেবা করিতেছে; কতশত 
অনূর্যযম্পস্ঠ। রাজমহিলা বদ্দীকৃত হইয়! 2 করিতেছে ও 
এখন আর সুখের সীমা নাই। , 
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কিন্ধ মামুদের বিশ্বাস ছিল, মধ্য ভারতীয় ভূপতিদিগগকে 

ৰশীভূত ন1 করিতে পারিলে তিন চারিবার ভারত জয়ের ফল 
একেবারে বিফল হইবে। প্রথমতঃ জয়পালকে পল্জাস্ত করিয়া 

তদীয় পুত্র অনঙ্গপাঁলের সহিত যুদ্ধ করা-দ্বিতীয়তঃ অনঙ্গ- 

পালের জয় হয় হয়, ইতিমধ্যে দৈব প্রতিকূলতা ঘটিয়। হটাৎ 

একটা পোলা আসিয়। অনঙ্গ পালের হস্তীর অঙ্গ বিদ্ধ হওয়া-_ 

ভৃতীয়তঃ তছুপলক্ষে হিন্দু সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে 
আপনার নির্বিবাদে জয়লাভ-_এ সমুদয় মামুদের উৎ্নাহ অন- 

লের আহুতি হইয়াছিল । | 
তাতার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মামুদ যখন ভারত পরিত্যাগ 

করেন, তত্কালে ভারতীয় ভূপতিগণ একতাশ্যত্রে আবদ্ধ 

হইয়া! মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্দোদ্যোগ করিতে টেষ্ট করেন। 
তাহাতেই মনের সুখে এবং অতিসহজে আপনার নীরা 

বিস্তার কর! হয় নাই। 

ক্রমশঃ খন চারিদিকে সুবিধা হইতে লাগিল, তখন 
সেনাপতি “আবুলর্থাকে ডাকাইয়া। বলিলেন ;--“আমি এখন 
যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে পরাজয়ের আশঙ্কা একে- 

বারে হয়,না, কেবল গুপ্তবেশী চরদিগকে জানিতে পারিলে্ , 

হবে।” রঃ 

আবুল খ1 নম্রতা ও বিনয়ের সহিত বলিল, “অনঙ্গপালের . 

রণকৌশল বড় সহজ নয়-_হিন্দুমহিলাগণ আপন আপন অঙ্গের 
বহুমূল্য অলঙ্কার উন্মোচন করিয়। দিয়া এ যুদ্ধের সংস্তান 

পাইয়া ছিল। পরম্পরায় শুনিয়াছি, অনেক ক্ষতিয়কুমারী 
ঙ 
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সটসন্তে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিয়ান্থিল, কেৰল টদবাহু- 
কূল্যে আমাদের জয় হয়। লতুবা_অনঙ্গপালেন্ন মৃত্যু সম্বাঙ্গে 

ভারতের মাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ যে প্রতিকারমাধনে কৃতসহ্ক 
আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই 1” 

মামুদ একটু অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিলেন ; ইতিপূর্বে 
জনকতক সৈনিক আসিয়া আমাকে সম্বাদ দিয়াছিল যে, 

অদ্য আমাদের ভাবী আশালতার অঙ্কুর ঈশ্বরের কূপাবাৰি 
সিঞ্চনে একেবারে বৃদ্ধি পাইবে, তাহার কিছু সম্বাদ জান ?” 

আবুল বলিল--“আমি কৌশল করিয়া! জনকতক সৈন্ত 
হিন্দুবেশে প্রেরণ করিক়্াছি, তাহারা এখন আইসে 
নাই।» 

মামুদ পুনরায় অবজ্ঞ। এবং 'প্বণীর সহিত বলিল-_"তুমি 
তাহাদের শীষ অনুসন্ধান করিয়! আইস। কারণ, এককালে 

ছুই তিন স্থানে যুদ্ধ ঘটিলে উপার্নাস্তর নাই। আর আমি 
শগরকুূটে, থানেশ্বর, কান্যকুজ, মথুরা প্রভৃতি দেশ অধিকার 
এবং লুঠনের জন্য যে পনর হাজার টসন্য প্রেরণ করিয়াছি, 
তাহারও কোন সন্বাদ নাই !” 
& আবুল তখন শিহরিক্না উঠিয়া বলিল--"আমার একটা 
কার্যে বড় ক্রটী হইয়াছে । আপনার প্রিয়ভূত্য রবাবখ 
নগরকৃট হইতে জন কত্ত সৈন্য প্রেরণ করে, তাহারা আসিয়। 
ত্যাপনাকে সুসম্বাদ দ্রিরার জন্য প্রথমে বলিল যে, নগরকূটের 
মন্দির লু৯ন, আনুষঙ্গিক গানেম্বর, কান্যকুজ ও মধুরাদেশ 

্ধিকার কর! হুইয়াছে এবং নিষ্তর হিন্দুলোকের প্রাণরধ 'করা, . 
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হইয়াছে। আর তাহারা অতি সত্তর আপনার চরণ দর্শন, 
করিতে আসিবে ।* 

মামুদ ঈষৎ হান্ত ও ঈষৎ ক্রোধ মিশ্রিত বদনে ক্ষণকাল 
মৌনী থাকিয়। বলিল--প্যাহাদের কর্তব্য কার্যে উদ্দাসীন্য দেখা 
যায়, তাহারা সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইবার অনুপযুক্ত বাক্তি। 
তবে তুমি স্ুসম্বাদ আনিয়াছ বলিয়? এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে । 

আমি শুনিয়াছি, হিন্দু সেনাপতির কাছে সেনাপতি নাই ।” 

আবুল খা অধোবদনে ছুই এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া 

বলিল, “আপনার পক্ষে হিন্দুনেনাপতিলাভ একট আশ্চর্যের 

বিষয় নহে। আর আমার সামান্ত জ্ঞানে এইমাত্র বুঝি- 

য়াছি, যেজনকত সৈশম্ত আসিয়া আপনাকে সুসম্বাদে আচ্ছন্ন 

করে, অবশ্ত ভবিষাতে তাহাতে কোন মঙ্গল হইবাঁর সম্ভ/বন]। 
মামূদ জানিতে পারিল যে, আবুল খা আমার মনোগত 

ভাব জানিয়াছে। তখন একটু মনে মনে ভাবিয়া স্থির 

করিল; বিপক্ষপ্রদেশে বিপক্ষদিগকেই উচ্চপদ প্রদ[ন করিলে 

কার্ধা সফল হয়। নতুবা আমি কি কখন লাহোর বশীভূত 

করিতে পারিব? এদেশের রীতিনীতি এদেশীয়েরা যেরাপ 

অবগত, তত অপরে কিছুতে জানিতে পারিবে না। পঙ্্ে 

আবুগের দিকে দৃকৃ্পাঁত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের লইয়া. 
আমার যথা সর্ধন্ব-_ইহাতে তোমাদের শোক কি ত্বঃখ করা, 
'অবিধি। তবে এখন এক কর্ম কর- নগরকুটের মন্দির 

লুন করিয়া এ অঞ্চল হইন্ডে যখন আমার হদয়ের-- আমার 
*অহ্িমজ্জার সদৃশ সৈন্গণ আনিবে, তখন আমাকে সম্থাদ 
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দিও। আর পথমধ্যে যাহাদের আসিবার কথা ছিল তাহাদের 

সঠিত যদি দেখা হয়, তবে সত্বর আমার কাছে পাঠাইয়। 
নিবে, যেন বিলম্ব না হয়। ছআামি শীঘ্বই আবার দাক্ষিণা- 
তের সমরে সজ্জিত হইব। 

মাবুল খা! অবনতমক্জকে রাজাজ্ঞা ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলি 

পূর্বক নমস্কারান্তে তথ। হইতে উঠিয়া আপনার কর্মে প্রস্থান 
করিল, 

মামুদ আপনার বুদ্ধিমন্তী্ন আপনি চমতকৃত হইয়া অল- 

ক্ষিতভাবে দূর হইতে আনার সঙ্ষে সঙ্গে কেবল বিবাদ 
দেখিতে পাইলেন । কিন্তু গাহাঁর স্ক্্স অনুসন্ধানে রত থাকি- 
তেও কখন ওদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। 

- নবম পরিচ্ছেদ । 

(সন্কুচিত-কমল 1) 

পন্তমিমীলদজনয়নং নলিনী” 

পাঠক! আজিযে কমল নিমীলিত; আজি যে কমল 

কলিকাবস্থার় নখদলিত; আজি যে কমল দেবশিরে লা 

উঠিয়া মত্তমাতঙ্গের পদাহত;); এ কমল না আপনাদিগের 

পূর্ব পরিচিত? একমল কোন্ অপার্থিব গন্ধ লইয়৷ জন্ম-. 
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গ্রহণ করে? তাহা কি আপনাদের ম্মরণ আছে? এ কোন 

সামান্ত পুফধরিণীর কমল নহে--আর একটা ইহাতে অন্পম 
গুণ আছে, তাহা কি আপনাদের লক্ষ্য হইয়াছে? এ 

কমল পৃথিবীতে ফুটে নাই-_-বৌধ হয় কোন দেবতাদের স্বীয় 
সরোবরে এ কমলের জন্ম হইবে? যদি স্বর্গের কমল হয় তবে 

পৃথিবীর সঙ্গে এই কমলের কোন সংঅব নাই--পৃথিবীর. 
সহিত কোন সংস্রব ন। থাকাতেই এই রমণীয় কমল অপা। 

খিব বসত বলিতেছি। কিন্তু আশ্র্য্য এই-_-এ কমল যদি 

পার্থিব পদার্থ না হইল--তবে কমলের সৌরভ রহিয়াছে. 

কেন? পার্থিব পদার্থ না হইলে গন্ধ থাকে না, ইহ! দার্শনিক 

গৌতম মুনির মত। 
তবে গৌতম মুনি কি ন] বুঝিয়া, এরপ সুত্র করিবেন? 

ইহাও ত বিশ্বাস হয় না। আবার তাহাঁও বলি, যদি অপা- 

ধিঁব পদার্থের গন্ধ থাকিত তবে আকাশের কেন গন্ধ থাকিবে 

না। এবিষম বিভ্রাটের কথা । ভার একটী কথা! আছে. 
বিদ্বানের বিদ্যাই গন্ধ--ধনীর ধনই গন্ধ-রাজাদের চরই 

শন্ধ-তদ্রপ অনুপম অপার্থিব কমলপুষ্পের রূপই গন্ধ বলিলে 

[বাধ হয় সুরুচিসম্পন্ন পাঠক পাঠিকার কোন আপত্তি 

হইবে না। 

মহারাজ প্রত।পসিংহ দাক্ষিণান্তা গুদেশে মহারাষ্্রীয় 

বীরেন্দ্রকেশরীর পিতার নিকট হইতে বীজ লইয়া! বারাণসীতে 

প্রথমে বপন করেন, নেই বীজ হইতে এই অপার্থিব কমলের 
স্যইহয়। কলিকাবস্থা হইতে কমলের যেরূপ পৌর বাহির 



৫৯ রণলতা । 

হইয়াছে, না জানি সম্পূর্ণ ফুটিলে কি হইবে? হইবে আর 
ফ্ি-__সৌরভে ব্রিভূষন মাতাইবে দেখির্তেছি। 

কিন্ত বিধাতার লীলা--বোঝা দায়__ভবিতব্যতার মায়া 

কাটান শক্ত-নিয়তির মনোমোহিনী মূর্তি ভোলা যায় না-_ 
তাই আজি বারাণসীর ফোটা কমল ভাসিয়া ভাসিয়া লাহোরে 

আজিয়াছে-__আর মামুদের লাহোরের উদ্যানে অমনি শোতা 
বিস্তার করিতেছে । 

গোমতী নদীর উপকৃল্সে একটা সামান্ত ছুর্গ ছিল, তাহার 
দই ক্রোশ অন্তরে অট্রালিঝাঁর সহিত একটা স্থরম্য উদ্যান 

আছে, প্র উদ্যানে মামুদ বিশ্রাম করিয়। থাকেন। কোন 
অসহায়! অনাথা স্থন্দরী ভারতললন। পাইলে তাহাকে শাস্তি 

বাঁ যন্ত্রণা দিবার জন্ত ছুর্গমধ্যে বন্দী করা হয়, পরে তাহার 

মন ভিজিয়া আসিলে মামুদের পশু-জীবন চরিতার্থ হয়। 
মামুদ পূর্বেই এই কমলের সৌরভাতঘ্বাণ করিয়াছিল, 

এক্ষণে আপনার পর্বতবিদীরক কর্কশকরে দলিত করিবার 

স্থযোগ আসিয়াছে। এখন কমল, বিনা জঙ্গাশয় এবং 

পদ্মবান্ধব দিবাকরের অভাবে ও অদর্শনে অধোবদনে তর্গে 

বসিয়া অবিরলধারে জলধারা মোচন করিতেছেন । একা -, 

কিনী সঙ্গে কেহই নাই--সম্মুখে মামুদের জনকতক ছূর্গ- 
রক্ষক নিয়কর্মচারী শাণিত তরবারি কোষ নিষ্কাশিত করিয়। 

ক্কতাস্ত সঙ্হোদরের মতন ইতন্ততঃ পাহারা দিতেছে; ফেহবা 

উৎকট ও মর্মভেদী পরিহাসে ক্ষতদেহে লবণ নিক্ষেপ করি- 

তেছে';) কেহব! অপরকে তিরঙ্কার করিয়া মুহূর্ত মধ্যে ভদ্রতা . 
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দেখাইয়া তাহার প্রণয় ভিক্ষা করিবার জন্ত হস্ত পাতিয়াছে; 
কেহবা অন্যমনস্কে গজনয়নের অপাঙ্গভঙ্গীতে বন্ধুর নিকটে 

স্থখ্যাতি লইতেছে; এমন সময় মামুদের হিন্দু সেনাপতি 
আপনার সৈনাপত্যকার্য্যের দক্ষত। দেখাইবার জন্য রাত্রি এক- 
টার পর লাহোরের হূর্গগুহ্নে প্রবেশ করেন। 

আসিবার কালে দেখিলেন- হর্গদ্বার উন্দুক্ত-_একটা যুবতী 
কামিনীর রোদনধবনি দূর হইতে শুনিয়। তাহার নিকটে আসি- 
লেন। হিন্দুসেনাপতি রমণীকে দেখিবামাত্র আশ্বান বাক্যে 

বলিলেন__“ভয় নাই” এখনই আমি ইহা প্রতিবিধান করি- 
তেছি। 

ছর্গরক্ষক সৈনিক পুরুষেরা সৈনাপত্যে নব প্রতিষ্ঠিত 

তেজস্বী ব্যক্তির আরক্তবদন ছ্বেখিয়া৷ ভয়াকুলিত মনে শীত 

সাবধানের সহিত স্বস্য কর্তব্য কার্য পালন করিতে অগ্রসর 

হইল। তিনি রমণীকে অভয়দান করিয়! বলিলেন--আমি অদ্য 

তোমাকে কারামুক্ত করিতে পারি ভালই-_কিস্ত আমি এই 

রাব্রিকাল- আকাশের চক্র তারা্দিগকে সাক্ষী রাখিস প্রতিজ্ঞা 

করিলাম, তুমি অবশ্ঠ আমার সাহায্যে কারামুক্ত হইতে' 

পারিবে । তবে আমি কে? তুমিকে? ইহা আমাদের 

পরম্পরের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর! এখন অকর্তব্য। 

রমণী সেনাপতির পদযুগ্ল ধারণ করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে 
€ফলিতে বলিল-_-আপনি যবনের সেনাপতি হইয়া যেরূপ 
অভয়দান করিলেন, ইহাতে আপনি যে একজন মহৎ হিন্দু, 
তাহ আমার অথণ্ড বিশ্বাস। 
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সেনাপতি একটু হাসিয়া বলিল_“দয়ার সঙ্গে জাতির 

কোন সন্বন্ধ নাই। যেমন চন্দনবুক্ষ দগ্ধ করিলে তাহার ভক্মে 
কখন (সৌরভ থাকে না-__বাড়বানল সমুদ্র জলের ভিতরে 
থাকাতে এ সিন্ধুজলের কখন শৈত্যগুণের ত্রান হয় না, তেমনি 

তোমার যেরূপ বিশ্বাস, সেইকুপ ভাবি 31৮ 

রমণী বলিল-_-“আমি যেরূপ অসহায়, ইহাতে আপনি না 
আসিলে বোধ হয় আনার এই স্থলদেহ এতক্ষণে এই মৃণ্যয়ী 
অনন্ত পৃথিবীর একটু মৃত্তিকা বৃদ্ধি করিত, কিন্ত উপায় কি ?” 

সেনাপতি গন্তীরম্বরে ৰলিয়া উঠিল-_-তুমি ক্ষণকাল 

অপেক্ষাকর, আমি একবার এখন অন্য স্থানে যাইব !যদি না আ- 

পিতে পারি, তাহাতে তোমায় কোন চিত্ত। নাই-__এই যে গ্রহে 
বসিয়। আছ, এই গৃহে আঙ্থারাদ্দি সমুদয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী 

সময়ে পাইবে); কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার আবশ্ত- 

কত। নাই । 

নেনাপতির গমনের আরম্ভ দেখিয়া রমণী কীদিয়! বলিল, 

"আপনি যে জাতীয় মান হউন--আপনার সদাভারে আমি 
এই অপার বিপদসাগরে তরী পাইয়াছি : কিন্তু-_ 

এই কথাটী বলিয়া রমণীর বাক্রুদ্ধ হইল, আর মুখ ফুটিয়! 

কোন কথ! কহিতে পারিল না। | 

সেনাপতি অপেক্ষাকৃত গাস্তীর্ধ্যপুর্ণ বাক্যে বর্ধাকালে 
কাদম্িনী গর্জনকে. অবহেলা করিয়া বলিল-_“কিস্ত আম্ে 

ষদ্দি সতাই সাধারণ নীচাশয় ববনের মতন কৌশল করিয়া 
এই জাল পাঁতিয়া থাকি, তাহা হইলে এই দণ্ডে তোম্মাকে 
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কারামুক্ত করিতে অগতা| বাধ্য হইতেছি_-নতুবাঁ তোমার 
সন্দিহান চিত্তে.কিছুতেই বিশ্বাস স্থান পাইবে না ।” 

রমণী সঙ্গল নয়নে অধোবদনে বলিল--“আপন্সি আমাকে 
ষে ভৃতোর নিকট রাখিয়া যাইবেন, একবার তাহাকে আমার 

সম্মুখে আনিতে হইবে_আমি দেখিব 1” 

সেনাপতি বলিল---“সম্ত্রাট মামুদদ এখন সংগ্রামে অত্যন্ত 

ব্যতিব্যস্ত আছেন । ১০৯১ খুং অব্দ হইতে ১*০৭খুঃ অব্দ এই 
ছয্ন বংসরের মধ্যে তিনি যে সকল অন্তত কাধ্য করিয়াছেন, 

আর সম্প্রতি ছুই একদিনের মধ্যে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের 
জন্যে গমন করিবেন। স্ৃতরাং আমি এখন অকারণ সময় 

ক্ষেপ করিতে পারিব না। তুমি নির্ভয়ে ছুই এক দ্দিন এই 
তর্গে বাস কর, এখন যমেও তোমার কোন অনিষ্ট করিতে 

পারিবে না। আমি আর স্সপেক্ষা করিতে পারি না”--এই 

কথ! বলিয়! বীরবেশী সেনাপতি ছর্গ হইন্তে প্রস্থান করিল । 
তখন রমণী হা হতাশ করিয়া মনে মনে কত শত ভাবিতে 

লাগিল। একবার ভাবিল, এজ্রীবনের 'মাশা ভরসা সকলই 

শেষ হইস্বাছে; পরক্ষণে ভাবিল, কিন্বা ভবিষ্যতে যে শুভ ফল 

ফলিবে, তাহারই এই বীজ বপন হইল । কিন্ত মামুদের দিকে 

ষেরপ অন্রকল বাবু বহিতেছে, তাহাতে যে কোন অমজল হয়,. 

এরূপ বিশ্বান হয় না। নূতন সেনাপতি যে হিন্দু, তাহা আমার 
মনের বিশ্বান, কিন্তু গুজরাটে, আর আমার মামার বাড়ীতে 

একথা কতবার লিখিয়াছি, কিছুই সম্বাদ নাই। ঈশ্বরের কৃপায় 
বদ্দি” কথন কারামুক্ত, হই, তবে একবার মামুদের সহিত সম্মুখ 



৫৮ রণলতা। 

| সংগ্রাম করিয়া হয় ভারতে স্বুখনদী বহমান করিব- না হয় 

পুনরায় এ অধিকৃত ভূপতিদিগের সহিত গোপনে যোগ দিয়া 
মামুদকে হচারত হইতে তাড়াইব-__নয় ক্ষত্রিয়ের অবস্থা কর্তব্য 

রণকার্ধ্য করিয়া--জীবনাস্তে শ্বর্গবাসী হইব। নতুবা এরূপ 
গর্ভযাতনা আর সহ করিতে পারি না; তবে আমি এই 

লাহোরে থাকিতে থাকিতে মিরাটের কোন গুভ সম্বাদ ন 

পাইলে চারিদিকে অমঙ্গল । যদি দুর্দশাই না হইবে, জেঠ। 

মহাঙ্গয় সন্ন্যাপী হইবেন ৫কন? পিতাই বাবৃদ্ধ হইবেন 
কেন? দাদাই বা রাজকার্যে উদাসীন হইবেন কেন? 
সমস্তই দুর্দশা ! সমন্তই আমার হতজীবনের ফল! হায়। 
আরও কত কষ্ট সহা করিষ্কে হইবে?” এই রূপে কত শত 
চিন্তানলে দগ্ব-দেহ হইয়। হটাৎ নিদ্রীভিভূত হইল--কনক-কমল 
মুদিয়। রহিল। 

দশম পরিচ্ছেদ । 

(মেঘার্ত চন্দ্র ।) 

“আপরিতোষাদ্ বিছুষাং ন সাধু মন্তে প্রয়োগবিজ্ঞানম্। 
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্তপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥” 

১০০৮ খৃঃ অবকে মামুদ যখন ভারতজয়ের বিবিধ বর্ণ চিত্রিত 

জয়পতাক! ভারতবক্ষে উড়াইল--নগরকৃট, কান্যকুজ, মখুর! 



রগলতা ॥ ৫৯ 

গ্রভৃতি দেশে রাজগণ বশ্ততা শ্বীকার করিল-_তখন মিরাটের 
রাজমন্ত্রী শূরনাথের পুত্র ইন্দুনাথ, শক্র আসন্ন দেখিয়া অগত্যা! 
পিতৃ-আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিয়৷! পিতার উদ্দেশে মির্াট* পরিত্যাগ 

রুরেন। কি জানি কোন্ পথ দিয়া কখন শক্র আসিবে? তাহার 
প্রতিকার রাসনায়, অধিকন্তু অনঙ্গপালের মৃত্যুসংবাদে 
ভারতীয় রাজা, প্রজা ও রাজকুমারী এবং অগণ্য হিন্দু- 

মহিলাগণ যেরূপ উত্সাহ এবং পরম্পরেক্ল আন্তরিক একমত্য 

প্রচার হওয়াতে, শক্রনিপাতের অয়ং সময় বিবেচনায় ইন্দু- 
নাথের মিরাট পরিত্যাগ করা আবশ্বাক হয়। 

মনে ভাবিয়াছিলেন, বীরচুড়ামণি এবং অসীম বলবীর্ধ্য- 
ঈম্পর রাজমন্ত্রী যখন গোপনে অবস্থিত) কত শত ক্ষত্রিয় 

নুয়ার কুমারী বৈরিনির্ধাতনব্রতে তাত্র ও তুলসী লইয়৷ কৃত- 
সঙ্ক্ল; আমার মতন কত দেশহিতৈষী প্রাণপণে এই" দৃঢ় 
কার্যে দৃঢ়োদ্যত) তখন অবশ্তই ভারতমাতার ম্লানমুখে দৈব- 

সাহায়্যে একটু হাসীর রেখ! দিবে £ তাই অসীম সাহসের 
উপর ভর করিয়! ইন্দুনাথ আজি শত্রবিনাশ করিতে শত্রসম্মুথে 

আসিয়াছেন। ুপ্তরেশে এক বন বণিকের গৃহে বাস! করিয়! 

আগ্রায় অবস্থান করিলেন। বণিক জানিত আগন্তক বিদেশী 

ব্যক্তি যবন, ইন্দুনাথ ছদ্মবেশে তাহার বাহিরের ছুটা গৃহ ভাড়া 
লিয়াছিল্রেন-_ ইচ্ছামত সহয়ে যাইতেন__ আসিতেন-_ আপনি 
স্বার রুদ্ধ করিতেন-_গৃহ্স্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না। 

এক দিন পরম্পরায় গুনিলেন_মিরাটের রাজমন্ত্রী যবন- 
.ধর্্াক্রাস্ত হইয়া যবনসত্বাটের সৈনাপত্যে অধিঠিত হইয়াছেন ।. 



৬ ন্নণলতা। 

ক্রমশঃ আগ্রা অনেতের সঙ্গে সম্প্রীতি হইল- _ববনয়াজের 
কর্মচারীদের সহিত আলাপ প্রণয় হইল-_অনেকের কাছেই 
পরিচিত হইলেন । লোকদ্বারা সম্রাটের সহিত পরিচয় হইল-_ 
আক্কৃতির গান্তীর্যে, সৌন্দর্যে, বচনের চাতুর্য্ে, হৃদয়ের 
ওদার্ধ্যে, বুদ্ধিমত্তায় কুক্মতাকার্ষ্য সম্রাট সত্তষ্ট হইয়! নাম ধাম 
ব্যবসায়ের বিষয় প্রশ্ন করিয়া পাঠান; ইন্দুনাথ একে একে 

সাবধানে সকন্দবিষয়ের সক্সোষজনক উত্তর করিয়াছিলেন । 

আর এক দিন সেনাপস্তির সহিত চকিতের মত আলাপ 

হয়, এ আলাপে অনেকটা ধললাভ করেন । 

আগ্রায় কিছু দিন থাকিবার পর এক দিন যখন রাত্রি 

ছুই প্রহরের সময় বাসায় জাদেন, তখন চাকরকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--“আজি কেহ আঙার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আপিয়া- 
ছিল” 

চাকর বিনীতভাবে উত্তর করিল-_“আজি সন্ধ্যার পর 
এক জন ভদ্রলোক আপনার সহিত্ত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়!- 

ছিলেন ।” 

ই। “তিনি কতক্ষণ অপেক্ষা! করিয়াছিলেন 1” 
চা। অনেকক্ষণ” । 

ই। “তুমি তাহাকে কখন দেখিয়াছ ?” 

চা। “না--তার চেহার। অতি সুন্দর |” 

ই। দ্বয়স্ কত হইবে?” 
চাঁ। “যুব! বলিয়! বোধ হয়?” 
ই। “তার পর কখন চলিয়া! যান্ ?” 



রণলতা ॥ ৬১ 

চাঁ। “অনেকক্ষণ পরে আপনার বিছানায় একখানি চিঠী 

দিয়া চলিয়! যান্ ?* 

ইন্দুনাথ তখন ব্যস্তসমন্ত হইরা! আপনার শয়নকুক্ষে গমন 
করেন এবং অতি সত্বরভাবে শষ্যা হইতে পত্রধানি হাতে ভুলিয়া 
কতবার অবলোকন করিলেন । হস্তাক্ষর নৃতন দেখিক্স। খুলিবার 
পুর্বে জপদীশ্বরের নাম ন্মরণ করিয়া পত্রথানি খুলিলেন। 

খুলিবামাত্র একখানি ছবি দেখিতে পাইলেন । ক্রমশঃ ঘোর- 

চিন্তা আসিন-_ছ-বতে যে মৃত্তি চিত্রিত হইয়াছিল, ছুই চক্ষে 
আর কতক্ষণ সেমৃত্তি নিরীক্ষণ করিবেন__শেষে মানসচক্ষে 
দেখিতে লাগিলেন। 

কিন্তু যে মুস্তি দর্শন করিলেন-_তাহার উপম৷ স্বর্গেও ছুর্লভ 

ভাবিয়! উন্মত্তপ্রায় হইলেন । “জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই। 
মনের উদ্বেলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

তখন কিঞ্চিৎ ভাব পরিবর্তন করিয়া অতি কষস্থষ্টে একটু 

ধৈধ্য ধরিয়! ভূত্যকে বলিলেন, যাঁও-_রাত্রি অধিক হইয়াছে, 
তুমি সদর দরুজ! বন্ধ করিয়া! শয়ন করিতে যাও । 

ভৃত্য নতশিরে যে আজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল । 

তখন মন্ত্রিকুমার পত্রপাঠ করিবার জন্য প্রস্তত হইলেন-__ 
কিন্ত নিবি কার চিন্তে এই প্রথম ব্বপানলের স্ুলিঙ্গ অলিয। 
উঠিল-- আর সে ধীর ভাব নাই--কেষে এমন মায়াজাল 

পাতিয্র। হৃদয় পক্ষী ধরিতে আসিল, তাহা কিছুতেই বুঝিতে 

পারিলেন ন। | পত্রপাঠ করিতে হইলে মন প্রস্তত করিয়! 

রাখিতে হয়, কিন্ত চক্ষু চাহিলে এ ছবি--চক্ষু মুদিঙ্গে এ ছবি-_ 
চ* 



৬৬ বণলতা। ॥ 

তবে পত্র পাঠ হইকে কিরূপে ? মন নাই--চক্ষু নাই_ষকল 

ইঞ্জ্িয় চক্ষে মিশাইয়াছে-_বিষম বিভ্রাট্। 
যেরূপ €যাগাসনে: না বসিলে সমাধি হয় নাঁ_এবং সমাধি না 

হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না-_সেই মত পত্র পাঠ করিবার 
যথার্থ আসনে উপবেশন, ৰা করিলে পত্র পাঠ হইবে ন 
ভাবিয়। যোশীর মতন যোগাষনে উপবেশন করিলেন । যেরূপ 
অভ্যাম এবং বৈরাগ্য দ্বার _-তন্ময়ত! হয়, তদ্রপ জগতের 

সকল বিষয় বিসর্জন দিয়া--ছ্রী একমাত্র আরাধ্য দেবতার মূল- 

মন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলেন*-এবং দেহ মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, 
এইরূপ জ্ঞান করিয়া যাহাতে এ পরম তত্বের লাভ হইতে 
পারে, সেই মত বৈরাগ্য অবলঘন করিলেন__ফলতঃ ইন্দুনাথের 
এ অবস্থা নিরীক্ষণ করিজে যোগার সমাধি অবস্থ| বলিয়। বোধ 
হইত*। 

এখন ইন্দুনাথ ভাবিলেন--যদি সহস্র চক্ষু থাকিত, তবে ক্ষণ- 
কালের মধ্যে কত বাঁর এই মোহিনী মৃত্তি দর্শন করিতাম । 
যাইহোক--পত্র খানি পাঠ করি-_এই বলিয়া এককা'র মাত্র চক্ষু 
দরিয়া দেখিলেন.। কিন্ত পড়িবেন কি? চক্ষুত নাই; চক্ষু এখন 

মনে মিলাইয়াছে। শেষে মনের উপর রাগ করিয়া উঠিলেন, 

আর দ্বেহ হইতে অবাধ্য মনকে দূর করিবার জন্য উপক্রম 
"করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখন মন নাই-_-মন একবারে অপরের 

' বন্দী হইয়াছে__যে মন জন্মদিন হইতে শরীরে থাকিয়! বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়, সেই মন এক মুহুর্তের পরিচিত লোকের ক্রীতদাস 
হুইয়াছে-_চির পরিচিত বন্ধু শরীরকে পরিত্যাগ করিয়াছে 



রণলত1 উঙ৩ 

মন যে এমন পাপিষ্ঠ, অসার, আর নিল, তাহা তখন 
জানিলেন | অবশেষে শয্যাশায়ী হইলেন-__ এইবারে সকল যন্ত্রণা 
দুর হইল; নিষ্রাদেবী জননীর মতন কাড়ে কন্দিয়া সমস্ত 
রাত্রি বসিয়া রহিল। 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 

( বিপদের প্রবাহিণী ) 

"প্রতিকৃলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা! |” 

মামুদ ১০১০ খৃঃ অন্দে মুলতানের সামস্ত আবুলফতে 
লোডীকে পরান্ত ও বন্দী করেন। পরে থানেশ্বর নগর লুখন 
এবং সংখ্যা্তভীত হিন্দু দেবমূর্তি চুর্ণ করিয়৷ জগদ্বিখ্যাত 
জগন্ুমমূর্তি ১০১১ খুঃ অর্যে আপনার রাজধানী গিজনীতে 
প্রেরণ করেন। তাহার অবাবহিত পরে কাশ্মীরদেশ আক্রমণ 

এবং তাহার কিয়দংশ লুহন করেন। 

১০১৭ খৃঃ অবে পুনরায় এক লক্ষ অশ্ব এবং বিশ সহ্ত্র 
পদাতির সহিত কান্তকুষ্জধে উপস্থিত হন। তথায় রাজাকে 

বশীভূত করিরা শীঘ্র মথুরায় আগমন করেন। ২* দিন 

মধুর থাকিয়া! দেবমৃত্তি সকল চূর্ণ করিয়া এবং অধিবাসী- 
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দিগকে যৎপরোনাস্তি উৎ্পীড়িত করিয়া তিগ্লান্ন সহত্র বন্দীর 

সহিত ফিরিয়া আইসেন। 
তাহারণ্পর ১০২২ .খুঃ অবে মামুদ কান্যকুক্জের অধি- 

পতিকে বশীভূত করিলে সমস্ত হিন্দু রাজাগণ তাহার বিপক্ষ 

হইয়া উঠেন। কান্যকুজ রাজের প্রাণরক্ষার্থে মামুদ উপস্থিত 
হইবার পূর্বে কালিঞ্রের রাজ তাহার প্রাণ সংহার করেন । 

১০২৩ খৃঃ অন অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল দশম 
বারে পিতৃশক্র মামুদের পখারোধ করেন । এই যুদ্ধের পূর্বে 
সতর্ক হইয়! মামুদ একজন ছিন্দুকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করি- 

য়াছিলেন | 
এই সময়ে একজন সন্নযার্সী একটা জঙ্গলময় প্রদেশ অতিক্রম 

করিয়া একটী অস্বখখ বৃক্ষের ছাঁয়ায় বসিয়] ক্ষণকাল আরাম 
করিতেছিলেন। তখন জনকতক সৈনিকপুরুষ ধীরে ধীরে 

তাহার নিকটে আসিয়া প্রণা্ করিয়া বসিল। 
সন্নাসী তাহাদের অদ্ভুত নভ্রতা ও ধার্শিকতা দেখিয়া 

মনে মনে ভাবিল; এখনও ভারতের রবিশশী সমভাবে ঘুরি- 

তেছে_-এখনও ভারতে আর্ধ্য ধর্ম আধ্যজাতির অমূল্য রস 
বলিয়া! স্বীকৃত রহিয়াছে--এখনও বর্ণাশ্রম বিভাগ জাজল্যমান 

রহিয়াছে--এখনও গুরু ব্রাঙ্গণের আশীর্বাদ অমোঘ হইয়া বিদ্য- 
মান__-এখনও আতুর অতিথির উপর শ্রন্ধাভক্তি সবিশেষ 

জাগরূক রহিয়াছে--এখনও ষড়খ্খতুর কার্ধ্য অবিশ্রাস্ত নিয়- 

মিত হইতেছে--এখনও সে পরম ধর্মের অনুসন্ধানে গিরিগু- 

হায় মুনিখধিগণ যোখালনে বসিয়া! নেত্র মুদিয়া ধ্যান করিয়া, 
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থাকেন--এখনও ধর্মবলে, তপস্তাবলে, গরুজনের আশীর্বাদে 
অসম্ভব এবং ছুরারাধ্য বাঁ হুর্ঘট ফল ঘটিতেছে- তবে আর 
ভাবনা কি? তবে আর মনে মনে ঘঃথখ করিয়া এত কষ্ট 

পাই কেন? যাই হৌক--ইহাদের অভিপ্রায় জানিয়া পরে 
ফলাফল বিবেচনা করা যাইবে” 

পরে প্রকাশ্তে বলিলেন_-“আপনারা1 কি সম্রাট মামুদের 

অনুসন্ধানে কান্তার প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছেন ?” 

একজন সৈনিক বলিল--”কান্তার প্রদদেশে আসিলেই যদি 

মামুদের অনুসন্ধান করা হইত, তবে আপনিও আমাদের 

পথের পথিক দেখিতেছি ।” 

আর একজন সৈনিক বলিল-__“হিন্দু হইয়--যবন সৈন্যের 

হস্তগত হইয়াছেন বলিয়া_-এইরূপ মনের হূর্বলতার, আর 
আপনার জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন” । 

স। “সত্য কথা সতের ভূষণ ,তাবিয়। বলিম্বাছিলাম, কিন্ত 

এন্সপ্র উত্তর প্রথম আচরণের বহিভূতি ।” 
৩সৈ।* “তবে আপনি কেন গোপন করিলেন ?” 

স। “মেঘের অগ্রে বর্ণ-কৈ কখন্ আমাকে প্রশ্ন কর! 

হইল ?” | 

১সৈ। “আমরা মামুদের লোক বটে সত্য, কিন্ত আচ". 

ব্রণে নয়।” 

স। “তবে বাধা না! থাকিলে বড়ই আনন্দ হয় ।” 

৩সৈ। “আপনি সন্ন্যাসী, আমরা সৈনিক, ইহা ব্যতাত 

আরো কিছু? 
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স। “আপনার! হিন্দু কি যবন, আমার তাহাই প্রশ্ন ।” 
২সৈ। “অন্তরের বিশ্বাসে যতটুকু জানিয়াছেন, আমরা 

তাহাই ।” ৪ 
স। “আর একটু আছে-_-কাস্তারে কেন ?” 

১সৈ। “অনঙ্পালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল সম্রাটের পথ 

রোধ করাতে তিনি অন্ন সংখচক সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধোদ- 

যোগী আছেন- আবার সম্রাটের হুর্গ হইতে বন্দীকৃত একটা 

রমণী কালাস্তক্ক যম সদৃশ হুর্রক্ষকদিগের সম্মুখ দিয় রাত্রি- 

কালে পলায়ন করে; আমক্গা সেনাপতির অনুসন্ধানে ঘুরি- 

তেছি, কিন্ত শুনিলাম তিনি সম্রাটের সঙ্গে একবার মাত্র এ 

কথা বলিয়া কোথায় গিয়াঞ্ছেন ?. কেন গিয়াছেন? তাহা 

আমরাও জানি না- বড়লোকের ড় কথা-_-কান্যকুজ আর 

মথুর! প্রদেশ হইতে যে সমস্ত সৈম্তনামন্ত এবং বন্দীরুত লোক 
জন লইয়া আসেন, তাহাদের অধিকাংশ লোকদিগকে গিজ- 
নীতে প্রেরণ করেন। তাহাতে জত্ত্রাটের বর্তমান অবস্থ1 

শোচনীয় ভাবিয়া গোপনে তাহার সাহায্য করিতে চলিতেছি 

_-তাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ।” 

স। “সমস্তই শুনিলাম--আপনারা যে হিন্দু নয়, তাহাও 
বিশ্বান করিলাম - কিন্ত সেনাপতি কে? কেন দুর্গরক্ষকেরা 

বনপীকৃত কামিনীকে ছাড়িয়া দেয়? আর সে কামিনীই বা 
কে? তাহা ত বল! হইল ন1 ?” 

২ সৈ। “আপনি গোপনে বাস করিতেছেন কেন ?” 

স। যখন আপনারা আমাকে দেখিয়াছেন, তখন আর 
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গোপন করিব কেন? বলিতেছি গুনুন-_ আমি এই ধর্ম 

প্রান বিশ বৎসর অবলম্বন করিয়াছি__নান। তীর্থ পর্যটন 

করিয়! এই লাহোরের কালী বাড়ীতে অবস্থিতি করে; যখন 

সত্তর মামুদের অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠে, তখন হইতেই 
স্থানাত্তরে গমন করিবার চেষ্টা করি; কিন্তু এখন জীবনের 

শেষভাগ অতিবাহিত করিবার স্থান মনোনীত হয় নাই; 

তাই একবার এদেশ, একবার ও দেশ করিতেছি; তবে 

সম্মুখে বুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া ফলমূল আহার এবং গোপনে 
অবস্থান ধার্ধ্য করিয়াছি; ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনাদের সহিত 

তাহাতেই কান্তারে সাক্ষাৎ হইয়াছে |» 

৩নৈ। “ আপনিও শেব কথাটী বলিলেন না, তবে 

"ধনাপত্ি আর বন্দীকৃত বশমিনার তত্ব লইতে ইচ্ছ! হইল 
কেন ?” রি 

২ সৈ। “যদি এই যুদ্ধে জয় হয় আর পুনরায় আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবেই মনের কথ বলিব) নতুবা এই 

পর্যন্ত ?”  * 

স। “সেনাপজি হিন্দুকি যবন, আমার তাহাই শুনিতে, 

বাসনা ছিল।” 

১ সৈ। ”যখন লাভ নাই তখন শুনিয়! ফল কি ?” 

৩টন। “আপনি যদি ক্রোধ না করেন, তবে আমার 

আর একটা কথা আছে-_” 
স। “আমিমুক্ত কণ্ঠে বলিতে, প্রস্তত আছি ।” 

৩সৈ। “তবে বলুন ।” 
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স। প্রশ্ন করা আবশ্যক |” 

৩টসৈ। “আপনি কি ছদ্মবেশী? না-যথার্থ হিন্দু 
সন্সযাসী ?”, 

স। “সন্ন্যাসী হাসিয়। বলিল) সন্দেহ হইলে আপনার! 
এখনই আমাকে বন্দী করিতে পারেন, অথব। সম্রাটের সমক্ষে 

লইয়া যাইতে পারেন; কিস্তু আমার চিত্ত যবন দেখিয়া! 

ভীত হয় না; শাণিত তরবারির চাঁকচিক্য দর্শনে এজীবন 
ক্ষেত্রে ভয়বীজ উৎপন্ন হয় লা; আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও 
আমার দেহে জালা যন্ত্রণা ছয় না; তবে আমার কিসের 
ভয়? তবে আমার হৃদয়ে 'ভয় সঞ্চার হইবে কেন? তবে 

আমি সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার ক্রীতদাস হইব কেন? 

যত দিন চক্র সূর্য্য, কি গ্রহনক্ষত্র অথবা সর্বব্যাপী সমীরণ 

জগতে থাকিবে; যতদিন সর্ধংসহ! জননী অনস্ত মৃদ্তিক' 

লইয়া আমাদের আধার রূপে বিরাজমান থাকিবে ; ততদিন 

এই সামান্ত রক্তমাংস অস্থিমজ্জার সমষ্টি জড় দেহ ধারণ 

করিয়া কথনই মিথ্যা বলিব না? কখনই সঙ্যদ্ধার রুদ্ধ 

করিয়া! মিথ্যার অনুগামী হইব না? তবে আপনাদের বিশ্বাস 

_ আমি হিন্দ আমি সন্নযানী।” 

প্রথম সৈনিক পুরুষ তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল-_হ 

বধার্থ আধ্যজাতির পরিচয় প্রদ্দান করাই হইয়াছে; আপনি 
যে মহাবংশসম্ভৃত, আপনি যে আধ্ধ্যবংশের পূর্ণ শশধর, আপনি 

যে স্বর্গীয় সভার রত্বসিংহাসনের উপযুক্ত, আপনি যে ভার- 

তের অমূল্য 'রত্বের খনি, আপনি যে সদ্বক্তা, আপনি,ষে 
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নিভণক, আপনি যে স্থচতুর এবং বুদ্ধিমান, তাহা আরুর্তি 
আর গাভী্ষ্যপূর্ণ বচনে স্পষ্টই জানিয়াছি; তবে বন্দীরুত 
কামিনীর কারামুক্তি শুনিয়া আপনার মুখ আরচ্চক্ষু যেরূপ 
বিকৃত দেখিয়াছি, তাহাতে অনুভব হয়, আপনি সন্গযাসী 

হইয়াও এখনও সংসারের মায়! বিসর্জীন করিতে পারেন নাই ; 
আমার বিশ্বাস_-আপনার্র কোন কন্তা সম্তান আছে 
তাহাতেই আপনি কন্তাঁ কন্তা বলিয়া অনেকবার মনের 
চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন; একথাও বলিতাম না, যদি 

সন্দিগ্ধ বিষয়ে অস্তঃকরণ প্রমাণ না হইত ? যখন কোন বি- 
ষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন মন তাহার মীমাংসা করিয়া 

দেয়। 

সন্ন্যাসী প্রথম সৈনিকের আকৃতি হইতে আর এই সমস্ত 

কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে সিদ্ধাস্ত করিলেন; এর ধ্ক্তি 

নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়বীর্য্য সম্তৃত। ক্ষত্রিয় না হইলে এরূপ তেজস্ী 
আর গম্ভীর বাক্য কখনই বলিতে পারিত না। উজ্জল এবং 

দীপ্তিশীল €জ্যাতি কখনই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় না; 
যে কোন পর্ধতে কখন চন্দন তরু জন্মগ্রহণ করে না; মন্দার 

কুসুম না হইলে কখনই একপ সুক্সিগ্ধ পরিমল থাকিত না; 

আকাশে নীল জলদমালা জলভারে নত ন1 হইলে এরূপ 

সৌদ্বামিনীর মুখভঙ্গী কখনই দেখা যাইত না; আমি জানি- 
যাছি এ ব্যক্তি যবন সংহারে কৃতসংকল্প--তবে ছদ্মবেশী বটে 

আহা! আমি স্বর্ণপুত্তলী এত দিন লালন পালন করিলাম, 

তাহার সুযোগ্য পাত্র এমন আর নাই-_কিস্ত আমার মন- 



$ বরএলতা $ 

স্ভাপের কথা কে আর জানিবে? আর কাহাকে বলিব % 
তবে এই ব্যক্তি দ্বারা যতদূর সাহায্য পাইতে পারি।” 

৩সৈ।, “আপনি ধেরূপ প্রক্কৃতির লোক হউন, আমারাও 

ততদুর নীচ বা স্বার্থপর নয় যে, আপনাকে আমরা কোন 

জালা যন্ত্রণ। দিব; তাহা হইলে এতক্ষণ বিলম্ব হইত নাঁ_ 
জবে আপনি যখম এখনও অমেকটা_-গোপন করিলেন, 

তখন আমাদের তদনূসারে স্কার্য্য কর উচিত; এক্ষণে শেষ 

প্রার্থনা এই যেন পুনরায় আঙ্গনায় চরণ দর্শন করিতে পারি ?” 

লস। “সর্বময় জগৎপাত$ বিধাতার অনুগ্রহে এবং অন্ক- 

ম্পায় পরস্পরের পুনর্মিলন; কোন্ সামান্য কথা! তিনি 

রূপা করিলে সপ্তদ্বীপেযর অনুল্য মণিরত্ব আনিয়া এই মুহুর্তে 

আমাদিগকে দান করিতে পারেন? তিনি মনে করিলে এই 
দণ্ডে-পার্থিব জগৎ হইতে আমাদিগকে ভূলিয়। লইয়! সৌর, 

চান্দ্র, বা কোটি কোটি নাক্ষত্রিক জগতের মনোহর পদার্থ- 

রাশি দেখাইয়া সত্যলোকেরও উদ্ধে আমাদের জন্য অবিন- 

শ্বর, অক্ষয় এবং উজ্জ্বল স্থানে বাঁস করাইতে পারেন ? পার্থিৰ 

জগতের সমুদয় অধিবাসী একত্র হুইয়া যদ্দি কাহাকে বধ 

করিতে উদাত হয়, আর যদ্দি তাহার উপর ঈশ্বরের অন্ু- 

কম্পা থাকে, তখন কাহার সাধ্য যে তাহাকে বধ করে? 

সংহার কর্থা-_শিব সংহার মুক্তি ধারণ করিলেও মৃত্যু নাই__ 

' আর বিধাতা বিমুখ হইলে একবার যদি মৃত্যু হয়, তখন বৈজ্ঞা- 

নিক যন্ত্রের মধ্যে তাহার দেহ আবৃত করিলেও তাহার ফল 

ফলিবে নাঈর্বরের আশীর্বাদে যে মরিয়াছে, তাহার কলার 



রপলতা । এ 

কীৰসঞার হয় না, এবং ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া ঘাহার ভবন রক্ষা 

করিবেন, তাহার মৃত্যু শিবদ্ধারা গণিত হইলেও বৃথা হয়; 
অতএব মনুষ্যে মন্থষ্যের কিছুই করিতে পায়েনা'; আমিও 

তাহাই বলিতেছি, বিধাভার মনে থাকিলে আর কতবার 

সাক্ষাৎ ঘটিবে, তাহার অভিপ্রায় না হইলে এখন হইতে 
একত্র থাকিবার জন্ঠ চেষ্টা করিলেও তাহা বিফল হইবে |” 

১সৈ। কথ। একরপ নয, শুদ্ধ বাচনিক কথায় মন 

ভিজেনা, মানসিক কথায় যতৃষ্ই মনে মনে আন্দোলন হইবে, 

ততই জীবন সুখে থাকিবে; উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইবে; পরম্পরের 

মৈত্রী পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়! রাখিবে; অতএব আমর! 

এখন আপনার কার্যে গমন করি, বারাস্তরে সাক্ষাৎ করিবার 

মানস রহিল।” পু 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সৈনিকপুরুষ প্রথম লৈনিকের কথায় 

অনুমোদন করিয়া স্র্যাসীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
পরে তিন জনে ক্কতাঞ্জলিপূর্বক নমস্কার করিক্না গাত্রোখান 
করিলেন । ' 

সন্গ্যাসী সহান্তবদনে তাহাদের ভাবী মঙ্গল ঈশ্বরের নিকট 

প্রার্থনা করিস] বিদাম্ব দিলেন। 

 ষবন সৈনিকের! গমন করিলে সন্গ্যাসীর মন অকৃল তিমির 

সাগরে নিমগ্ন হইল। মনে যে কতই চিস্তার তরঙ্গ উঠিতে 
লাগিল, তাহ! বর্ণনা কর! ছুংসাপ্য। একবার চিত্তা হইজ-_- 

বোধ হয় ইহারা কৌশলে আমার বিষয় জানিয়) মামুদের কর্ণ- 
 ঞগাছঠুর করিবে? আর একবার চিত্ত! হইবা--আামার মতন 



৭ রণলতা। 

বাস্তবিক উহার! ভারতের শুভানুধ্যারী, তাহাতেই কষ্ট আর 

কঠোরতা-_-অধিকন্ত ধর্ম পর্য্যস্ত বিসর্জন দিয়া এই প্রদেশে ভ্রমণ 
করিতেছে « কথন মনে হইল-_পাপিষ্ঠ মাসুদ যেরূপ আমাকে 

লাহোরের কালীবাড়ী হইতে দৃরীদ্ৃত করিয়াছে-_আমার পালিত 
কন্তা' মঞ্জুলাকে হরপ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী করিয়াছে__ 
তাহার প্রতিশোধের জন্য কি বিধাতা এই তিন মুর্তি আমার 
নিকটে পাঠাইয়াছেন? কখন ভাবিলেন-_-আমার লাহোর 
পরিত্যাগ করা আমার বা স্কারতের শুভচিহন; আমার 

পালিত কন]াকে হরণ করাও ভঙ্গিয্যতে মঙ্গলের বিস্তূত সরণি ; 
তাহা না করিলে আমি কখনই গ$জরাটে যাইতাম না-_দাক্ষি- 
ণাঁত্যের বিখ্যাত ভূপেন্ত্রগণের সহিত আলাপ হইত না-_ 
তাহারাও যুদ্ধচেষ্টা করিতেন না-আমিও সোমনাথ শিবের 

মোহস্ত হইতে পারিতাম না- পুর্বাপেক্ষা আমার সন্ন্যাসধন্মের 

পদবৃদ্ধি হইয়াছে-_মধ্যভায়তের আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট 
আমি পরিচিত--এখন দাক্ষিণাত্যেও বিশেষ খ্যাতিলাভ হই- 

য়াছে-তবে এই যুদ্ধের ফলাফল প্রতীন্ণ করিয়। গুজরাটে 
যাইব; কারণ, এবার এখানে আসিয়া এই কয় জনের সহিত 
সাক্ষাৎ ভিন্ন অন্য কোন লাভ হয় নাই; কেবল আক্ষেপ 

রহিল, মামুদের নূতন হিন্দ, সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল 
না। 

এইবার যেচিস্তা আসিল, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেন। 
মনে করিলেন, বন্দীক্কৃত কামিনীকে কারামুক্ত করিয়া__লেনা- 
পতি অন্য ছজনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া চকিতে দত 



রণলতা । শ৩. 

একবার বোধ হয় মামুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন; পরে 
এই জয়পালের সহিত যুদ্ধ হইবার পূর্বেই আবার মায়ুদের সহিত 
যে, সমরক্ষেত্রে তিনি মিলিত হইবেন ; তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 

করিতেছি ; বোধ হয় এই তিনজনের মধ্যে একজন সেনাপতি, 

আর দুইজন ভারতের কোন রাজবংশীয় লোক হইবেন; বোধ 
হয় গোপনে কার্যসাধন করা, অথচ আনুষঙ্গিক কারামুক্ত 
কামিনীর অনুসন্ধান করা এই তিন জনেরই উদ্দেশ্য । 

বাই হোক--একটা| স্থসম্বাদ বটে; কিন্ত আমার পালিত- 

কন্যার পুনরুদ্ধারের কি উপায়? তাহা! এখনও জানি না। 

অথব1 আর উপায় কি? একজগদীশ্বর আছেন,-_ 

তখন একটু ধৈর্য্য ধরিয়া *একবার ভাবিলেন, আমি শক্রর 

এত নিকটে থাকিলে কি জানি কি ঘটিবে? অতএব এবন পরি- 
তাগ করিয়।--বন্াস্তরে গমনকরা আবশ্তক; কারণ, এখন 

লাহোরের কোন পথ ঘাট মামুদের অপরিচিত নহে; শেষে 

তখন তিনি “জগদীশ রক্ষ” বলিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ 

কুরিলেন। 



দ্বাদশ পারচ্ছেদ। 

( পাষাণে অঙ্থুর ) 

“তৎ তশ্ত কিমপি দ্রব্যং ষেো হি যস্ত প্রিয়ো জনঃ* 

কান্কুজ মথুরা প্রভৃতি ম্বেশ মামুদের অধীনতা বহন 

করিলে মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, আজমীর প্রভৃতি দক্ষিণা- 
পথের দেশীয় রাজারা, অধিবাসীরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়! 
উঠে। শিবকেশরী, অজ্ঞুনপিংহ্থ প্রভৃতি পরাক্রাস্ত মহীপতি- 

গণ আত্মীয় স্বজনের আশা ভরসা ছাড়িয়া নানাপ্রকার মন্ত্রণ। 
কৌশল করিতেন ; কিন্ত ছুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই উপকার দশিত ন1। 

যদি এ সময়ে দাক্ষিণাত্যের ভূপাল সকল পরম্পর প্রাণ- 
পণে যুদ্ধচেষ্টা করিতেন, তবে মামুদের আধিপত্য কখনই 

দবাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত না। তখন শিবকেশরী কিংবা 
অর্জুনসিংহের মধ্যভারতে যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব ছিল, 
তাহাদের তত্ব বইবার ও শক্তি বৃথা হয়। দূত রাজ- 
পথে চলিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হুইত-। সুতরাং কেহ ঈশ্বরের 

নাম, কেহ গোপনে পরকীয় রাজার সাহায্য প্রার্থনা, কেহ 

ছস্মবেশে ভ্রমণঃ কেহ বা তপস্বীর মতন শীত গ্রীক্ষ, ক্ষুধাতৃষ্ণ! 

ইত্যাদি ক্লেশ সহা করিয়া মামুদের সহিত যুদ্ধ করিতে 
বিষম বিপদে পড়িয়া ছিল। 

এদিকে কারামুক্ত কামিনী ঈশ্বরের কৃপায় অব্যাহতি পাইয়া 
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একেবারে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হন । মিরাটের মস্ত্রি- 
কুমার মামূদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত জীবন বিসর্জন দিতে 

কতসংকল্প ; স্ৃধীর ও স্থুচতুর রাজমন্ত্রী শূরনাথ যবনবিনাশে 
দীক্ষিত হুইয়া তাহার দাসত্ব পর্য্যস্ত স্বীকার করিয়াছেন; 
আমারও পিতা বৃদ্ধ, এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আদিতাসিংহ 
আমোদমগ্র হওয়াতে আমিও তপস্থিনীর বেশে অনাহারে, 
অনিদ্রীয়, দেশরক্ষার্থ কত কষ্ট সহা করিতেছি; কেবল 

কষ্ট সহা করা নয়, পাপিষ্ঠ যবনের ক্রীতদাসীর দাসী বৃত্তি 
পর্য্যস্ত করিয়াছি) আমার ধর্মে ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত 
পাপিষ্ঠ নিষ্ঠর যবনের কি জঘন্ত প্রবৃত্তি? কি ত্বণিত ব্যব- 
হার? একজন সন্ন্যাীর অসহায়! পালিত কন্তাকে হরণ 

করিয়াও তাহার রূপাঁনলে পতঙ্গের মতন দগ্ধ হ্ইয়। কত 

কুকর্ম করিতেছে? কিন্ত লোকে জানে- উদ্যানে বাদসা! আপ- 
নার কনিষ্ঠ কন্তাকে গিজনী হইতে ভারতে আনিয়। রাখিয়াছে ; 
আমি জানি-_-০স সতী নারী সতীত্ব আর ধর্মবরক্ষার জন্য ন! 
করিয়াছে এমন কার্ধা নাই-__ন। বলিয়াছে এমন কথা নাই-_ 
পাপিষ্ট, কন্যার-বয়লী অনাথ! কামিনীর উপর তথাপি মুগ্ধ; 
দগ্ধ কন্দর্পেরও লজ্জা ভয়, মান সন্ত্রম নাই যে, একটু বুঝিয়া 
চলিবে? জাতিভেদ নাই-_ বয়স্ ভেদ নাই-_কুলশীল নাই-_-. 

গুরু লঘু জ্ঞান নাই-স্ত্রীপুরুষ হইলেই হইল) আর ত কলি-. 
কালে শিব জন্মিৰে না যে, তাহার মরণ সংবাদে সকলে 
স্থতখী হইবে? ও 
হার! আমি এত কষ্টে পড়িয়াছি-আর ইহা অপেক্ষ 



৭৬ রণলতা। 

সহস্র গুণ অধিক কষ্টে পড়িতে হয় ভালই-_কিন্ত অমন রূপের 
অমন পরিণাম, ওরূপ মশ্শভেদী কণ্ঠ কেন হইল? যাহাকে 

গড়িতে বিধাতার বিদ্যাবুদ্ধি ফুরাইয়] যায়, তাহার ললাটে 
এমন নিদারুণ বজ্রপাত কেন? বিধাতার লীল! বিধাতাই 
জানেন? আমার প্রিক্ বস্ত কেহই নাই-_আমি কাহাকেও 
ভালবাসি না-ভাঁলবাসিতে জানি না বলিয়। ভাল বাঁসি না, 
আমার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে যুদ্ধ বিন ভালবাসার অঙ্কুর 
রোপিত হয় নাই-_কিন্ত একি বিপদ? একি সর্বনাশ ? একি 
অকন্মাৎ ছুর্দেব? তাহার জন্য আজি প্রাণ কাদিতেছে 

, কেন? চক্ষু বুঝিয়া সেই ননীক্ক পুতুলকে দেখিতে পাই কেন? 
জগতের সমুদয় বস্ত তাহার বূপে মানহম্বকেন? আমি 
চারিদিকে তন্ময় দেখিতেস্ছি--এ বিপদের উপরে বিপদ্ 
আনিল কেন? তাহা জগদীশ্বর বলিতে পারেন-_ 

তবে আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়া বলিলাম, 
ধ্দি কোন সুত্রে, কোন উপায়ে, পাপিষ্ঠ যবনের শোণিত 

দর্শন করিতে পারি, অথব1 তাহাকে চিরকালের মত ভারত 

হইতে দূর করিতে পারি; আর যদি ত্র দেবপুরবাসিনী কা'- 

মিনী জীবিত থাকে-কোন দৈব প্রতিবন্ধ না ঘটে-- তাহা 

হইলে আমি জীবনের শেষ ভাগ তাহার দাসী বৃত্তি করিয়া 

কাটাইব; আমি কাহাকেও বিবাহ করিব না, যদি বিবাহ 
করি ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহ করিৰ £-- 

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ভাবিলেন, আমি লাহোরে 

ইন্দুনাথকে যেন্ধপ পত্র দিয়াছি, তিনি কখনই সে পত্র পড়িয়। 



রণলতা । ৪৩ 

গদাস্য করিবেন না। আমার মনের দৃঢ়বিশ্বাস আছে, অবশ্ত 
তিনি বন্দীকৃত কামিনীকে এ উদ্যান হইতে উদ্ধার করিবেন । 

যদি উদ্ধার করিতে না পারেন, অন্ততঃ উদ্ধার করিবার কি 

তাহার মঙ্গলের চেষ্টা অবশ্তই করিবেন । 

রাজমন্ত্রী শুরনাথ যে মামুদের অনিষ্ট করিবার জন্য কৌশলে 
মামুদের সৈনাপত্যে বা দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা 

আমাকে হুর্গ হইতে মুক্ত করিবার দ্িবসেই জানিয়াছি । 

আমাকে কারামুক্ত করিয়া শীঘ্ব যখন ছুর্গরক্ষকদিগকে 
যথেষ্ট তিরস্কার করিয়! মামুদের নিকটে আপনার নির্দোষ, 

হুররক্ষকদিগের কার্যে ওদাসীনা, বন্দীককৃত কামিনীর উপর 

দুর্গরক্ষক কর্মচারীদের উতৎ্কট অত্যাচার সপ্রমাণ করিতে 

গমন করেন; অবশ্তঠই ছ্ধখন তাহাতে কোন না কোন 

তাহার স্থগভীর উদেশ্ত থাকিবে । * 

আর আমি যাহার দাসীবৃন্তি করিয়াছি, তাহার প্রতিপা- 

লক সন্যাসী যে একজন ভারতবন্ধু, আমাদের মতন একজন 

গভীর উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়সংকল তাহাও আমার হদয়ের 

* বিশ্বাস; কেন বিশ্বাস? আমিবাহাকে ভালবামি, তিনি 

তাহার আত্মীয় । 

কিন্ত পুনর্বার লাহোরে, এই বর্তমান যুদ্ধে মামুদের যেমন 
একট জয় পরাজয় হইবে, অননি এই দেশের রাজাদের 

সাহায্য ও সৈন্য সামস্ত লইয়া_ভাহার পশ্চাতে ধাবমান 

হইতে হইবে; এই যুদ্ধ ভিন্ন তাহার সহিত আর যুদ্ধ করিবার 
সময় পাইব না। & 
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এমন সময়ে একজন প্রাচীন সৈনিক আসিয়া কামিনীর 

নিকটে সুমধুর বচনে কহিতে লাগিল, “আপনি যে ছদ্মবে- 
শিনী কামিনী-_-াপনি ষে তশ্রাচ্ছাদ্দিত হুতীশন-_আপনি 

ধে ক্ষীর সমুদ্রের সুমধুর স্ুধালহরী--আপনি যে ইন্দ্রের 
'নন্দনবনজাত প্রস্ফ.টিত পারিজাত কুস্থম--আপনি বে আকর- 
বিহীন অমূল্য রত্ব-_এ অঞ্চলে সকলেই তাহ! জানিয়াছে ? 

তবে আপনি কাহারও আতিথ্য স্বীকার না করাতে অনেকে 

দুঃখিত হইয়াছেন ; কিন্তু অজ্জুন সিংহ, শিবকেশরী প্রভৃতি 

পরাক্রান্ত ভূপতিদের একাস্তব্ব বাসন যে, দ্বিতীয় জয়-. 

পলের নহিত যুদ্ধ হইবার পু্রেই তাহারা লক্ষ লক্ষ অশ্ব, 
পদাতি, লইয়া তাহার পথরোধ ফরিতে গমন করিবেন । 

এখন উদাসীন থাকিলে ক্ধনই আমরা তাহাকে দূর' 
করিতে পারিনা । জল যদি একবার সামান্য নিষ্ে গমন 

করে, তাগ্ছার গতি ফিরাইতে আর কেহই পারে না। কিন্তু 

এই যুদ্ধে জয় হইলে মামুদের সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হয়, 

এবূপ লোক অতি বিরল। অনল একবার জলিয়! উঠিলে 

স্বত দিয়। তাহ।কে নির্ধাণ কর। একান্ত হুঃসাধ্য। আর আপ-' 

নিও ঠিক সময়ে এদেশে আসিয়া পৌছিরাছেন।” 

কামিনী বিনয় সহ অঞ্জলি করিয়া! মাননীয় সৈনিক পুরু- 

কে বলিল-- “আপনাদের সাহাধ্য লইতেই আমার এদেশে 
' আগমন; তবে কুটুম্ব কুটুষ্বিতার এখন সময় নয়, স্তরাং নে 

দোষ মার্জনা করিতে হইবে। 

কান্যকু্জ, মধুর জয় করিবার জন্য এক লক্ষ অশ্ব, বিশ 



রণলতা । বস 

সহত্র পদাতি লইয়া মামুদ অগ্রসর হন। পরে যুদ্ধে জয়ী 
হইয়া! তিগ্লান্ন হাজার অধিবাসীকে বন্দী করিয়া তথা হইতে 

ফিরিয়া আইসেন। তাহার অধিকাংশ বন্দী কি ,অশ্ব পদাতি 

এখন গিজনীতে অবস্থান" করিতেছে; কেবল সর্বশুদ্ধ অশ্ব 

পদাতিতে পঞ্চাশ হাজার এখন লাহোরে রহিয়াছে । 

যদি আপনার এই মুহূর্তে লক্ষ অশ্ব পদাতি লইয়। সজ্জিত 

হইতে পারেন, তবে এই দণ্ডে আমি প্রস্তত আছি । আর 

আমিও আমার দেশ হইতে এবং অন্যান্য রাজার্দের সৈন্য 

সকল আনাইতে চোব্ পাঠাইয়াছি। যদি তাহার! আসিয়। 
যোগ দেয়, তবে আর কোন শঙ্কা নাই; দেখুন-_তাহ। 
হইলে 'আজি রাত্রে সসৈনো যুদ্ধ যাত্রা করিতে পারা 

যাইবে ।৮ ্ 

সৈনিক বলিল--“আপনি মামুদের উপর এত দ্বিরক্ত 

কেন? ভীষণ দেশে একাকিনী এত ভ্রমণ করিতেছেন 

কেন ?” 

রমণী আর লহা করিতে না পারিয়া ক্রোধ ভরে বলিল-_ 

*“রমণী বলিয়া যে কেহ পরিচয় লটবে তাহার সে আশা 

দুরাশা;) এক বিধাতা কেবল নারী জাতিকে পুরুষাপেক্ষা 

ছোট করিয়াছেন। নতুবা নারী জাতি কাহারও নিকট . 
কোন বিষয়ে ছোট নহে ।” 

পুফষ ভয়ে কাপিতে কাপিতে বলিল--“আপনার মুখ রাঙা ৃ্ 

হইর়াছে__চক্ষু ছটা অনলের মতন জলিতেছে-__কিস্ত আমার 

এত, কি দোষ হইল ?” " 



৮৪ রণলতা॥ 

রমণী বলিল-- “যদি ভারতে কেহ "পুরুষ থাকিত, বে 

এ দুর্দশা] কেন? মামুদ একজন যথার্থ বীর-পুরুষ এই শত 
শত রাজাদের মধ্যে ভারতে আসিয়! রাজাদের সমক্ষে রাণী, 
রাজকুমারীদিগকে হরণ করিতেছে--আর তাহাদের রক্ষক 

স্বামী পুত্রের! অনায়াসে তাহা! সহা করিতেছে--ধিক্ ভারতের 
কাপুরুষ পুরুষদিগকে ? মামুদ একজন পুরুষ বটে? আর 

এক কথ! বলি, নারী জাতি ম্বে সত্যই পুরুষের অধীন তাহা 

নহে, পুরুষ জাতিও যেধে পঙ্গার্থের অধীন, আমরাও তাহার 

জঘধীন; তবে আমার পরিচন়ে লাভ কি?" 

হটাৎ একজন মলিনা কামিনী আসিয়া! সৈনিককে বলিল, 

আপনি. এখনও এখানে রহ্িয়াছেন? আপনি দে সকল 

কথা কি ভূলিয়াছেন? আমি একান্ত আপনার অধিনী আর 

আর্ত, কিন্ত এদেশের লোকের আচরণ বড় ভয়ানক |” 

রমণী জলদগন্তীর রবে আশন্তক কামিনীর দিকে আশাখি 

ফিরাইয়া বলিল--“কি কি-তুমি অধিণী? কাহার অধিনী ? 

তুমিকি রমণী? না কোন উদাসিনী? আমি তোমাকে 
অভয় দিলাম, তোমার ভয় নাই-আমি বীচিয়। থাকিতে 

কাহারও ভয় নাই--তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি 
তাহাই তোমাকে দিতে পারি; কিন্তু কাপুরুষ ভারতীয় পুরুষ- 

দের মতন কথনই অধীনতা আর ভীরুত1 দেখাইও না 1” 
আগন্তক কামিনী অশ্বাম পাইয়। ত্র ছুঃখের অবস্থায় 

একটু মুচকিয়া হাসিল--এবং ছল ছল চক্ষে জল ধারা ফে- 

লিয়। বলিল --"আপনি যে হউন, আমি এখন হইতে আপনার 
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আশ্রয় লইলাম; যদি আমাকে কৃপা করিয়া আমার বাসনা 
পুরাইতে পারেন, তবে আমি আপনার চিরকাল দাসী হইয়া 
থাকিব 1৮ ্ 

কামিনী বলিল-_পআজি "আমর যাত্রা করিব__আজি 

রাত্রে দাক্ষিণাত্যের সমুদায় পরাক্রাস্ত ভূপত্িগণ প্রায় লক্ষাধিক 
অশ্ব পদাতি লমভিব্যাহারে লাহোরে যাত্রা করিবেন, আমিও 

সেই সঙ্গে যাইব মনন করিয়াছি । তুমি যদি মামুদের ভয়ে 
কি ভারতীয় ভূপতিগণের কু-আচিরণে পিতা মাতা! ছাড়িয়া এই 
দেশে আনিয়া থাক, তাহাতেও তোমার কোন চিত্ত নাই ।” 

মলিনা কামিনী কাদিতে কাদিতে বলিল-_“আমি মামুদের 
ছপ্ববেশী সৈন্যদের ভয়ে এত ভীত হইয়াছি; এতদূর শোকা- 
কুল হইয়াছি; নতুবা আমি কে? তাহা এখনই আপনি 
জানিতে পারিবেন 1১ " 

কামিনী সৈনিক পুরুষকে বলিল-_ “যাহা বলিয়াঁন্টি, 

হাতে যদি তোমাদের 'অনিচ্ছ! হয়, তবে গৃহে বসিয় থাক, 

আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে ন1।” 

| সৈনিক বলিল--ণ্যাহা করিয়াছি, তাহার আর কোন 

প্রতিকার দেখি না, আমাকে ক্ষমা করুন; তবে আমি 

াহাদের কাছে এখন চলিলাম- কিন্ত কোথায় সাক্ষাৎ. 

হইবে ?” 

রমণী বলিল-_“এই নদী তীরে সাক্ষাৎ হইবে ।” 

সৈনিক “যে আজ্ঞা” বলিয়া বিষপ্কবদনে নতশিরে তথা 

হইতে প্রস্থান করিল। 



৮হ রর্ণলতা |. 

আগন্তক কামিনী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল-__“আমি 
এখনই যাইতেছি,একটাঁ কথা কেবল বলিব, আর বিলম্ব নাই)” 

কামিনী খলিল-__“আমি তোমার আকৃতি তেজস্থিনী 

দেখিয়া তাবিয়াছি, তুমি ক্ষত্রিয়বংশ সভ্ভৃত। যদি এই বিশ্বাস 
সতা হয়, তবে আর ভয় কি $” 

মলিন 'কামিনী বলিল-_আমি একবার মিরাটে যাইব ?* 

কামিনী মিরাটের কথা শুনিয়! বলিল-_“কি মিরাটে ? 

মিরাটে ?'আঁচ্ছা যাইবে তাহাত্তে আর ভাবনা কি ?” 
মলিন কামিনী বলিল-_*মিরাটে যাইতে পারিলে আঙি 

ধীরাণসীর সংবাদ পাঁইব না ?” 

কামিনী বলিল-_“মিরাট আর বারাপসীর যর্দি একাত্ত পঞ্গ্*- 
পাতিনী হইয়। থাক, তাহার তার আমার উপরে ; আমি শপথ 

করিলাম, তোমার শরীরে কোন অস্ত্াধাত হইবে না--অথচ 

অনায়াসে আত্মীয় শ্বর্জনের সঙ্গ পাইতে পারিবে |” 

মলিনা কামিনী বলিল-_-“আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, 

বেলাও অবসান হইয়। আসিয়াছে; তবোধ হয় সৈন্যগণ 

যাত্রা করিতেছে, তাহাতেই দুর হইতে এত ধ্বনি শোনা 

যাইতেছে |” 

তখন কামিনী আগন্তক কামিনীর হাত ধরিয়! শীত দাক্ষিপা- 
, তোর রাজাদের সহিত যোগ দিয়! প্রস্তত হইতে চলিয়া গেল। 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

(ঘুক্তকেশী কামিনী ) 

“উরে! বিদারং প্রতিচস্করে নখৈঃ” 

পাঠক পাঠিকাগণ ! আপনার! জগতে যে বস্তর ষে স্বভাৰ 

জানিয়াছেন, আজি তাহার বিপরীত দেখাইতে আমি আকিঞ্চন 

করিতেছি । পুষ্পের সৌরভ, কমলে কণ্টক, জলে শৈত্য, 

অনলে দাহিকা, বালকের শৈশব, যুবার যৌবন, যুবতির 

সৌন্দর্য, এ সমুদায় স্বাভাবিক পদার্থ । কিন্তু যুবতি কামিনীর 

পুরষকার,অসীম বীরত্ব, এসকল প্রায় দেখাও যায় না ০শনাও 

ঘায়না। তাই আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, একবার 

কুল কামিনীর, বিশেষতঃ অন্র্ধ্যম্পন্তা ক্ষত্রিয় বংশ জাত যুব- 

তির বীরত্ব দেখিতে সজ্জিত হউন । 

যদি স্বভাবের স্থপ্তিকর্তী বিধাতা হন, তবে এক পদার্থে 

ছ্ই গুণ অর্পন করিলেন কেন? কমলেন্ন কোমলতা এবং চন্দ- 

নের লীতলম্পর্শের পরিবর্তে কঠোরতা এবং দাহকতা গুণ 

দেখিলে কে না বিশ্বাস করিবে? যে বিধাতার সৃষ্টি কৌশলে 

অনেক দোষ রহিয়াছে। তবে বিধাতার লীলা থেলা অপার 

অসীম ভবিয়া বিশ্বাস করতেও পার! যায়! কারণ, নীলকম- 

লের পক্জাগ্রদ্ধারা যদি সালবৃক্ষ ছেদন করিতে পার! যায়? 

পগু,যদি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে? বামন যর্দি চক্র ধরিতে 
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সক্ষম হয়? তবে কেন কামিনী সংগ্রাম সাগরে ঝাপ দিবে না? 

কেনই ব কামিদীর রণকৌশল দেখাইতে আপনাদিগকে 

'সন্ধরোধ কত্সিব না? বিধাতার কপায়__শ্বভাবের স্বাভাবিক 

গুণ, আর অস্বাভাবিক পদার্থের নূতন স্বাভাবিক গুণ উৎপন্ন 

হওয়া! অসম্ভব নহে। আর এক কথা বলিতে পারা ষায়, যাহার 

যত প্রকার গুণ, তাহার ততপ্রকার স্বভাব। স্থতরাং পৃথিবীর 

স্ষ্টি হইবার পর হইতে এখনও পর্যস্ত যদি জলের শৈত্য, 
আর দাহিক1 শক্তি থাকিত, ধলুন দেখি, তবে কজনে তাহার 

বিষয় আলোচনা করিত? আর রমণীর যুদ্ধ নিতাস্ত অসম্ভব 
রা স্বভাব বহিভূতি ভাবিত? গবে কোমলতার সহিত একটু 
কঠিনতা মিশ্রিত আছে মাত্র, নতুবা রমণীর রমণীয় ভাবের 
কিছুই পরিবর্তন হয় না। | 

তবে একবার মনের সহিত চক্ষু ফিরাইয়া৷ দেখুন__লক্ষা- 
ধিক অশ্ব এবং পর্ণাতির মধ্যে একটী গম্ভীর অথচ মনোহর, 

তেজস্বী অথচ ন্নিগ্তায় পরিপূর্ণ, ভীষণ অথচ উৎকটতাশৃক্ধ, 
স্থির অথচ পৃথিবী-দলনক্ষম, নআ্র অথচ বীর দর্পে দনুজদল-. 

বিদারক, অচঞ্চল সৌদামিনীর মতন মুন্তিধানি বিরাজমান 
রহিয়াছে । অগণ্য খদ্যোতকুলের মধ্যে যেমন দীপপ্রভা-_ 

. অসংখ্য দীপপ্রভার মধ্যে যেমন তারাবলী--অপার তারকা- 

রাশির মধ্যে যেমন শশধর--এবং শশধর মধ্যে যেমন 

পণ্মবান্ধব প্রভাকর-__উত্তরোত্তর নিজ নিজ্জ প্রভার উৎ- 

কর্থ দেখাইয়া লোকের মন হরণ করে; আজি সেই মত 

ছু্দান্ত যবন সৈন্য দলনোদ্যত ভারতীয় অস্ব, পদাতি, 9৮২. 
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সেনাপতি এবং রাজাদের মধ্যে মত্বমাতঙ্গিনীর বেশে 

সংহার মূর্তি ধারণ করিয়া! রমণী চপলার মতন মন্ ভূলাইতে 

লাগিল। | 

একটী সুশিক্ষিত শ্বেত অর্থের উপরে আরোহণ করিয়া 

রহিয়াছেন। অশ্বটার অষ্পৃষ্ঠে মণিমুক্তার আভরণ সংলগ্র-_- 

গরুড়ের পক্ষদ্বয়ের মতন ছুইটা কর্ণ নিশ্চল হইয়া আপন সেনা- 
দিগকে ভয় নাই বলিয়া আশ্বাসিত করিতেছে-_পুচ্ছটী শ্বেত- 

চামরের মতন সর্বদা উদ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে, দেখিলে 
বোধ হয় যেন পৃষ্ঠারূঢ় প্রভুর পরিশ্রমের অপনোদনার্থ অশ্ব 

স্বয়ং চামর ব্যজ্ন করিতেছে__অশ্টার স্ুুসজ্জা ও শিক্ষাকার্ধ্যের 

স্বপ্রণালী সম্বন্ধে এই মাত্র আলোচনা কর! যায় যে, ইন্দ্রের 

উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক কিছুদিনের নিমিত্ত যেন তৃতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছে__. 

সেই শ্বেত অশ্খের উপরে যুবতি কামিনী রণসঙ্জায় সঞ্জিত 

হইয়া বসিয়া আছেন £--সর্বাঙ্গে চর্দ্মক় বর্ম পরিধান_- 

খ্দদতল হইতে কটিদেশ পর্যন্ত চর্মবসনে দৃঢ় আবদ্ধ; অস্থের 

উভয় পৃষ্ঠে লম্বমান ছুটী রেকাবে হুথানি চরণ রািক়্াছেন ; 

কটি হইতে গলদেশ পধ্যস্ত একটা বুন্দর রত্রময় দ্রেহাবরণে 

আচ্ছাদিত; বাম হস্তে চাল, দক্ষিণ হস্তে কোষাচ্ছাদিত 

শাণিত তলবার; মন্তকে পাঞ্জাবী উষ্ীব; অন্যান্য আক্ক- 

তির তদানীস্তন শোভা বর্ণন করা অসাধ্য; কেবল সুখ- 

খানি বাহির হইয়া রহিয়াছে । মুখের তেজে রণক্ষেত্র আলো 

" কিত:৫প্রলক় কালের ০মঘ "সকল একত্র উদ্দিত হইয়া যখন 

জজ, 
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বিশ্বসংসার জলপ্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, এবং হী প্রল্ন- 
মেঘের সহ সঙ্গিনী সৌদামিনী কুল বোধ হয় রণমত্তা কামি- 
নীর সুখের এক কোণ হইতে উৎপন্ন ; শিবকেশরী, অর্জুনসিংহ 
রমণীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে_তাহার পর সম্মুখে প্রায় 

বিশ হাজার শিক্ষিত পাঞ্জাবী এবং গুজরাটা অশ্বারোহী সৈনিক 

পুরুষের বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; একপার্খে পদাতিবৃন্দ, 
অপর পার্খে অশ্ববৃন্দ রণ প্রতীক্ষা করিতেছে; এমনি ভাবে 
সৈন্যব্যহ রচনা হইয়াছে-ঘে, তেত্রিশ কোটি দেবতা! এককালে 
দেবটসন্য লইয়! প্র সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেও তাহাদের 
পরান্ত হইবার সম্ভাবন! £_ 

এদিকে যবন সেনার কোলাহল সমুদ্র কোলাহলের ন্যায় 

কর্ণ বধির করিতেছে--যবনরাজ মামুদ, নবসেনাপতি, অন্যান্ত 

পরাক্রাস্ত ও শিক্ষিত সৈনিকের সশস্ত্রে দণ্ডায়মান; কেহ. 

অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পদসঞ্চারে, কেহ দ্রতগমনে, কেহ কর্ণ উত্তো. 

লন করিয়া, কেহ অপরের সহিত কথোপকথনে, কেহ ব! 

ভারতীয় সেনার গুণবর্ণনে, কেহ বা রণমত্ত। যুবতী কামিনীর 
রূপদর্শনে স্ব ্ ব ভাব প্রকাশ করিতেছে। 

উভয় পক্ষের অশ্ববৃন্দের হেষারবৰে এবং পদাতিকগণের 

নিংহনাদে জগৎ কষ্পান্বিত; দেখিলে অনুভব হয় যেন দেবা- 

স্থরের যুদ্ধ ভুলোকে: পুনর্বার উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্বা জিপু- 
রাস্থুর বধ করিবার কালে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি 
প্রমথন্থন স্বন্ধে লইয়া দানবসৈন্যে মিলিত হইয়াছেন ১ অথবা 

দেবরাজ ইহ্জু বৃত্রান্থরকে নিধন কর্রার কামনায় আম্ুরিক-. 



 বণলতা। ১৪৭ 
সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, শাণিত বজ্জ হস্তে লইয়া আস্মুরিক 
সৈনোর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন )-- 

তখন মামুদ ক্রোধতরে জলিয়া উঠিয়া নূতন েনাপতির 
দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া কহিল ;১--“তুমি বীরপুরুষ 

সত্য, তুমি সাহসিক এবং অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ ও স্চতুর সত্য, 
কিন্তু হটাৎ তুমি হিন্দুধর্ম বিসর্জন দিয়া_আমার প্রথমে স- 

ন্দেহ তরুর বীজ বপন কর? তাহার পর ইন্দুনাথ নামক এক 
জন ভারতীয় দূত আপিয়া-বিশেষতঃ আমার রাজসভায় 
আমার সম্মুষে তেজস্বী আর গর্বিত বাক্য প্রয়োগ করাতে 

এ বৃক্ষের অস্কুত উৎপন্ন হয়) বন্দীরুত কামিনীর ছুর্গরক্ষক- 

সত্বেও কারামুক্তি শুনিয়া- বিশেষতঃ তুমি অনুসন্ধান করিয়! 

তাহার কোন সন্ধান না প্ৰাওয়াতে- বৃক্ষের শাখা প্রশাখ! 

বাহির হয়; শেষে যখন আমার মানস সরোবরের রাজহুংসী 

হটাৎ একদিন অন্নুরাগের সহিত সহাশ্ত মুখে মদ ঢালিয়া 

দেয়, ভালবাসার কত চিহ্ন দেখাইয়া মনের সুস্ম সরল ভাবটুকু 

বাহির করে, তাহার পর দিনে সেই উদ্যান হইতে তাহার 
*অদর্শন হওয়াতে বৃক্ষের নব নব পল্লব সকল উৎপন্ন হয়) পুর্বে 

যে সন্র্যানী লাহোরের কালী বাড়ীতে থাকিয়া আমার প্রতি 

ভালবাসার উপটৌকন স্বরূপ আপনার স্বর্ণ প্রতিমা নিরূপমা 

পালিত কন্যাকে আমাকে দান করে, এবং তৎক্ষণাৎ কুটিল 

এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ গৃহস্থ লোকের মতন আপনার 

সন্ন্যাস ধর্ম জলাগ্ুলি দিয়া গোপনে প্রত্যেক ভারতীয় রাজার 
দ্বারস্থ হইয়__আম[র নিধন কামনায় এখনও প্পর্য্যস্ত ভ্রমণ 
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করাতে এ বৃক্ষের অপূর্ব পু্পসকল প্রস্ফুটিত হয়) এখন 
দেখিতেছি, তুমিই সকলের মৃলীভূত কারণ-_-এবং তাহাদের 
সহিত গোঁপনে পরামর্শ স্থির করিয়া--এই ছুরস্ত সংগ্রা্ 
উপস্থিত করিয়!-_কৌশলে আমার জীবন নাশ করিতে পারি 
লেই বৃক্ষের অম্বতময় ফল ফলিবে £_. 

সেনাপতি করযোড়ে বলিল--“একবার বিশ্বাস হইলে 

তাহার অপনয়ন কর] সাধ্যায়ত্ত নয়; অথচযেরূপ ঘটন! 

ঘটিয়াছে, তাহাতে সংপূর্ণ খিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত 
আপনি আমাকে এরূপ কলঙ্তঙ্কর ভাগী করা অপেক্ষা এখনই 
স্বহন্তে প্রাণদও করুন। আমি. প্রতিবাদ করিতে চাহি না, 
কিন্ত প্রতিবাদ করিবার মানঙ্ন থাকিলে আমি এ যুদ্ধে আপ- 
নার বিরুদ্ধে অন্ত্র ধারণ করিয়া এ দলে যোগ দিতাম |” 

আবুল খা এই কথাটী শুনিয়৷ নত ভাবে বলিল--“অধীনের 
একটা বক্তব্য আছে, যদি অনুমতি হয় ত দাস বলিতে 
পারে।” 

সেনাপতি বাধা দিয়! বলিল-__ পঅধীনের উপর কি বর্শ 
চারী কি অধিবাসী সকলেই পূর্বাপেক্ষা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত আমার কোন ক্ষোভ নাই-_কাঁরণ, আমি এখনই যুদ্ধ 
করিব-যুদ্ধ করিয়া জীবন হারাইব ৮» 

আবুল খার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আবুল খ! কর- 
রে বলিল--প্যে ব্যক্তি সহজে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে 

র, তাহীর উদ্দেশ্ত যতদূর মন্দ হুইতে হয় ততদূর মন্দ। 
রা দাসের আর এক কথা, একপ যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে 
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হটাৎ তাহাঁর কথায় বিশ্বাস করা আপনার ভাল হয় নাই। 
আমিও বিশ্বস্তহ্যত্রে শুনিয়াছি, জনকত মধ্যভারতের বিশ্বীস- 

ঘাতক, অকৃতজ্ঞ, পাঁমরেরা কপটবেশে প্রতিশোষ্জের জন্য দ্বেশ- 

বিদেশে, অনাহারে, বনকাস্তার, গিরিগুহা, নদীতট, সমুদ্রতীর, 
লজ্বঘন করিয়া শৃগাঁল কুকুরের মতন দাসত্ব করিতেছে; দাসত্ব 
করিয়া, প্রভুর অন্নে পালিত হইয়া, পুনর্ধার প্রভুর অনিষ্ট- 
সাধনে উদ্যোগ কর ভারতীয় শৃগাল কুকুর ভিন্ন আর কেহই 
পারে না। 

ইতি মধ্যে ভারতীয় সেনার জয়ধ্বনি জগৎ মাতাইয়। 
ভুলিল_সিংহনাদে টসন্যগণ ফুলিতে লাগিল; অশ্বগণের 
খুররবোখিত খটমট শবে পৃথিবী দলিত হইতে লাগিল; 
ধুলিপটলে গগনমগ্ডল আচ্ছাদিত হইল) উৎসাহের তআ্রোত- 

স্বতী জলে সৈন্যগণ পুষ্পমালার মতন ভাসিতে লাগিল; 
শ্বেত-অশ্বপৃষ্ট-বাসিনী কামিনীর ইঙ্গিত হইবামাত্র শীত রণবাদ্য 
বাজিয়। উঠিল। 

বিনামেঘে বিছ্যতের স্ফূরণে হটাৎ যেরূপ বিশ্বছবি চকি- 

* তের মতন নিরীক্ষিত হয়, তত্কালে রণবাদ্য বাজিবামাত্র 
সৈন্যগণ পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়! পড্ডিল__ 

পাঠক! আর এখন কামিনীকে দেখিতে পাইবেন না 
এখন শক্রবিনাশে কৃতসংকল হইয়া মহিষমর্দিনীর মতন বীরত্ব 

দেখাইতেছেন। নিমেষ মধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনা, অস্ত্র হইতে 

অগ্নিশ্ক€লঙ্গ বর্ষণ করিয়া! প্রলয়কালের দ্বাদশ আদিত্য মৃত্তি 
বিস্তার কর্িতেছে; চকিতের মধ্যে কতশত অস্ব, কত সহজ 
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পদাঁতি, হত, আহত, ছিনমুণ্ড, ছিন্ন হস্তপদ হইল ; তাহার দৃষ্ঠ 
তি ভীষণ _-অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সঙ্গে, পদাতি পদা- 

তির সঙ্গের আপনার বীরত্ব দেখাইয়! যুদ্ধ করিতে লাগিল-_ 
তখন কামিনী জীবনের আশা! ভরসা জলাঞগ্লি দিয়! 

অসিদ্বধারা একজন যববের মুগ্ুডচ্ছেদন করেন- তাহার প্রতি- 

শোধ দ্দিবার নিমিত্ত দশজন যবন সৈনিক কামিনীর দিকে 

অন্তর উতৎ্ক্ষেপ করিয়া আসিল * তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে এ অস্ত্রে 
ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। 

আবুল খ! ভাবগতিক মন্দ দেখিয় হুহুস্কার রবে আপনার 

সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিক্ক বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ 

করিল; নিমেষ মধ্যে শত শত শক্রসৈন্য নিপাতপূর্বক স্বীয় 

উপন্তে মিশিল,__ 

এতক্ষণ পর্য্যস্ত মামুদ নিস্তব্ধ বাকা এইবারে আর 
থাকিতে পারিল না; সেনাপতির মুখের দ্রকে চাহিয়। 

রহিল; মুখের ভাব ভঙ্গী পরিচ্যুত হইল) যেন অনলশিখ! 
জুলিয়া উঠিল $--₹ 

সেনাপতি প্রভুর অপমান অসহা ভাবিয়া শীপ্র অশ্ব পৃষ্ঠে: 

কশাঘাত করিয়! বিপক্ষ সৈম্তের সম্মুখীন হইল- সম্মুখে 
আসিবামাত্র কামিনী মাভৈ রবে দন্ুজদলদলনী, নীলকাদস্থি নী, 
করালবদনা কালীর মতন শক্র শোণিত পান করিতে অগ্র- 
সর হইল; উভয়েই অন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শা, উভয়েই অস্ত্র- 

যুদ্ধে লঘু হস্ত; তখন অস্ত্রের ঝনঝনায় অগ্নিবর্ষণ হইয়! সৈল্ত 
গণের হৃদয়ে 'ৰিতীষিকার প্রতিমু্তি অঙ্কিত হইল; কাহার 
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সাধ্য উভয়ের সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়? কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইবার 

পর সেনাপতি কামিনীর অশ্থের নিকটবর্ভা হইয়1__-তাহার 
কাণে কাণে ছুই চারিটা কথা বলিয়!-_এবং শতচধিক যোধ- 
পুরুষের প্রাণবধ করিয়1_-আপনার দলে পুনরায় মিলিত 

হইল,-- 
তখন কামিনী জলস্ত অনলের মতন উন্মস্তার বেশে সমর- 

ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল; “মার, ধর, কাট, শীত্ত,* 

এই কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই; আহত €োকের 

আর্তনাদে জগৎ প্রতিধবনিত হইল) কে কাহাকে রক্ষা 
করিবে, সকলেই আপনার প্রাণ লইর। ব্যতিব্যন্ত,__ 

মাধুদ কামিনীর সহিত সংগ্রাম করিয়া পরাস্ত হওয়। 

অপেক্ষা সমরে প্রাণত্যাগ হওয়া গৌরব বিবেচনা করিলেন; 
কালাস্তক যনের মতন কামিনীকে লক্ষ্য করিয়। অগ্রসর হইল; 

পরম্পর সম্মুখীন হইয়া অস্ত্রের শব্দ উখিত হইল; কেহই 
ভীত বা পরান্মুখ নহে, স্থতরাং কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইবার পর 

একজন যুব পুরুষ হটাৎ দৈবপ্রেরিত হুইয়৷ তথায় উপস্থিত 

*হইয়া__লম্ফ দিয়া একজন যবন সৈনিকের অশ্ে আরোহণ 

করিলেন; অনন্তর তাহার অনিচন্ম কাড়িয়া লইয়া অশ্খ 

হইতে তাহাকে ভূভলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং স্বয়ং মামুদের 

মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য তাহার নিকটে আসিলেন; আদি- 

বামাত্র অবিলম্বে অস্ত্র তুলিয়৷ যেমন মারিতে যাইবেন, অমনি 
একজন পলায়নোদ্যত যবন সৈনিক আসিয়া! প্রভুর প্রাপর- 

ক্ষার্থে আপনার গ্রাণ দিল, তাহাতেই মামুদের প্রাণ রক্ষা 



০ রণলতা ৷ 

হয়; মামুদ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়! পলাইল-_ভারতীয় সৈন্য সদর্পে 
তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল) মাছুদ নদী, বন্, পর্বত 
গতিক্রম « করিয়া- আপনার আয়ত্ত প্রদেশে উপস্থিত 

হইলেন। 

মামুদের পলায়নে বিস্তর যবন সৈন্য উপায় অনিবার্ধ্য 

দেখিয়া! বিনষ্ট হয়; এত অধিক যবনসেনার মরণ হয় যে, 
তাহাদের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড রক্তপ্রবাহিণী প্রবা- 
হিত হইয়াছিল; ভারতীয় ্স্য চতুগ্ডণ উৎসাহ, আনন্দ, 

এবং নিংহনার্দে ধরণীর অর্ঞাত্তর কীাপাইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য 
করিতে লাগিল। 
পরে নকলেই একে একে শাস্ মৃন্তি ধরিল সত্য, কিন্ত রণমত্তা 

কামিনীকে কেহই নিবারণ করিত পারিল না; হস্তে শাণিত 
কোধচ্যুত তরবারি, কেশগুচ্ছ আলুলায়িত হইয়! পৃষ্ঠদেশে 
ঝুলিতেছে; শীধুপান মত্ত কামিনীর মতন একটু যুচকিয়া 

হাসিতেছে; মুখের জ্যোতি দেখিলে অন্তরিক্ষবাসী দেবতী- 

গণ পর্ধ্যস্ত ভয় পাইয়া থাকেন, সুভরাং সৈন্যগণ করযোড়ে 
উচ্চেঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আপনি অস্গুরনাশিনী মুত্তি পরি- 
ত্যাগ করিয়া স্সেহমযী মুধ্তি ধারণ করুন--” 

তখন মলিনা এক কামিনী আপনার প্রাণত্যাগ করিবার 

আশায় অস্ত্রের সম্মুখে নিরন্তর হইয়া পদব্রজে গমন করিল। 

কামিনী তাহাকে বধ করিতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নামি- 
লেন, কিন্ত ভরবারি তুলিবামাত্র হঠাৎ হস্ত হইতে পড়িয়! 
গেল) ভূতাঁবিঞ্ ব স্বপ্রোখিত ব্যক্তির মতন হটাৎ চৈতন্ত 
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হইল, এবং আপনি আপনার জিহ্বা কাটিয়া_মর্ম্মে বেদন 

পাইয়া_ক্ষণক্ঁল অধোবদনে রহিলেন, শেষে তাহার কাছে 

যোড় হস্তে ক্ষম! চাহিয়1-_তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বকু চারিদিকে 
চাহিয়। দেখিলেন, সম্মুখে সহস্র সহস্র হত এবং আহত ব্যক্তি 

ধরাশায়ী রহিয়াছে__-কোন স্থানে হস্ত, কোথায় পদ, কোথায় 
ছিন্নমুণ্ড। কোথায় পৃষ্ঠ, কোথায় বা করতল, রক্তাক্ত হইয়! 
পড়িয়া রহিয়াছে; শৃগাল, কুন্ধুর প্রভৃতি জীবগণ মনের 
সাধে তাহাকে দস্তদ্বারা কেহবা চঞ্চুদ্বার1 টানিয়! খথাইতেছে-_- 

বস্ততঃ সেই দৃশ্য দেখিয়া কামিনী তখন অবূর্য্যম্পশ্তা কামি- 

নীর মতন লজ্জায়, ভয়ে, ম্লান হুইয়া কামিনীর সহিত সেই 
পরিচিত অশ্ে চড়িয়! মৃছ মৃছু চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এবং 
একটী আধটা কথা কহিতৈে কহিতে সমর ক্ষেত্র জিন 

করিয়া অদ্ৃষ্ত হইলেন। 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

(মিরাটে সুসংবাদ ) 

“বিবমপ্যমুতং কচিদ্ভবেম্বমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়1” 

ঘোর ঘনঘটাকীর্ণ ভীষণ বর্থীকাল অতীত হইলে শরতের 
শুভাগমনে যেমন সকলেই পরিতৃপ্ত হয়) দানবের মতন 
নীলাস্বর সঞ্চারী কালমেথ সক্ষল খণ্ড 'খণ্ড হইয়া আকাশ 
হইতে তড়িত হইলে শারদীক্ন পূর্ণশশধর এ সময়ে যেমন 
নিশ্মলতা ধারণ করে ) সর্ধবজীীবের ক্লেশকর এবং অস্থাস্থ্য- 
জনক ছুরস্ত হেমস্ত খতু ক্ষয় পাইলে, মদনবস্থ বসন্তের আবি- 
ভাবে জীবজস্তর মন প্রাণ যেমন প্রফুল্ল হয়-_তরুলত1 সমস্ত 

যেমন নব নব পল্লব ভূষণে সুশোভিত হয়; কৃতাস্তের সহ- 

চরী কালমূর্তি তামসী নিশার অবসানে ব্রাহ্ম মূর্তি প্রকাশ 

হইবার সময়ে, কুলায়ে বসিয়া বিহঙ্গমকুলের কৃজনে, সুক্িগ্ধ , 
এবং স্থুশীতল সমীরণ সঞ্চারে, নানাবিধ বাঁসস্তকুস্থম রাশির 
জুললিত পরিমল ত্রাণ, যেমন আপামর সকলেই চরিতার্থ 

হয়; ধূুলিখেলার কাল বালাকাল অতীত হইলে মনোরম! 
বালা যুবতি কামিনীর যৌবন প্রীরস্তে যৌবনজ অলঙ্কারগুলিন 
অকম্মাৎ শরীরে উৎপন্ন হইয়া যেমন বিশ্বকে মোহিত করে, মায়া 

বা অবিদযা নাশ হইলে যেমন আপন আপনি হৃদয়ে তত্বজ্ঞান 

জন্মিয়া অন্তর্গতে যাইতে তবজ্ঞানী উদ্যত হয়; আজি 



রণলতা ॥ ৯৫ 

মিরাঁটেও অবিকল ছুঃখের পর সেই স্থখপ্রবাহ ছুটিতেছে__ 
পুরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা, রাহুমুক্ত মৃগাঙ্কের মতন, কঞ্চুক- 

ছ্যত বিষধরের মতন, অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে 
_ কিস্ত এত ছঃখের পর এত সুখ সমৃদ্ধি হওয়া কেবল বিশ্ব- 

পাতার অনুকম্প। বলিতে হইবে। 
রাজার গৃহে লোকে লোকাকীর্ঁণ পরম্পর পরম্পরকে 

হস্ত দিয়া ঠেলিয়! সুসম্ধাদ শুনিতে অগ্রসর হইতেছে-_দরিদ্রঃ 

নীচ জাতির ক্রীলোকেরা পুত্রকে কোলে লইয়া অকুতোভয়ে 

রাজবাঁটার সিংহ দ্বাত্রে আসিতেছে--ভাট, ফকির, নাগা, সন্্যা- 

সীরা মহারাজের জয়ঘোষণা করিতে করিতে রাজদ্বারে 

প্রবেশ করিতেছে-_-নগরী নানা বিধ মাঙ্গলিক সঙ্জায় স্থশে- 

ভিত-_সিংহদ্বারে সুবর্ণময় পূর্ণকুস্ত, তাহার উপরে আত্মপল্লব, 

তছুপরি ফলফুল বিরাজমান_দ্বারের উপরে আত্রপল্লব-মাল! 

দোছুল্যমান-_দান দাসী, টসন্ত, দীন অতিথি সকলেই হান্তের 

তরঙ্গ উড়াইতেছে-_অন্তঃপুরে শঙ্খ কাতস্ত ধরনি হইতেছে__ 

চারিদিকে চন্দ্রাতপ, নাঁন। বর্ণের পতাকা সকল উড়িতেছে__ 

পুরোহিত ব্রাহ্মণের! ধান্ত দুর্ববা! লইয়া রাজসম্মুথে আশীর্বাদ 

করিতেছে-_রাজকর্শমচারীগণ তাহাদিগকে আশাতীত ধনদানে 

পরিতুষ্ট করিতেছে-_-এখন মিরাটে সুখের সীমা নাই ॥ 

রাজা সত্যনাথ চারিদিকে স্ুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডী দ্বার! 

বেষ্টিত হইয়। পিংহাসনে সহান্তমুথে বসিয়া! রহিক্াছেন » দাস 

দাসীগণ আঘদেশানুসারে যথাযোগ্য পরিচর্যা করিতেছে; 

ক্রেহ স্ততিপাঠ, কেহ আশীর্বাদ, কেহ. "গুণগান, কেছ 



১৩, রণলতা । 

প্রণাম করিতেছে; কেহবা কেবঙ্গ মুখের পানে চাহিয়া 

বুহিয়াছে। 

রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;--“ইন্দুনাথের বীরত্বে ষে 

মিরাট উপদ্রব বিহীন হইল, তাহাতে আর কোন দ্ৈধ নাই; 
এখন ঈশৃরের কৃপায় নিরাপদে ইন্দুর শুভাগমন হইলেই মান- 
রঙ্গ হয় ।” 

একজন সামস্ত সহাশ্তমুখে সত্তর করিল) ভারতের মঙ্গল- 
ঘট কখনই ভগ্ন হইবার নয়--গ্ভারতের চন্দ্র, হুর্ধ্য, বায়ু, বহি 
বিধর্মী যবনদিগকে সেবা করিক্ে না-_-আঁমি মা-রণলতার রণ- 

উনপুণা, সাহসিক ইন্দুনাথের গঘতৎকালিক হুক উপায় সকল 
শুনিয়া তাহাদের উপর দেব ভব অর্পণ করিয়াছি । মা রণ- 

লতা কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া-_যবনসংহারে সক্কল্প করিয়া 
যে, মহিষ-মর্দিনীর মতন রণ কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহ 
কেবল পরমেশ্বরের অন্ুকম্পা। কাশীতে জন্মগ্রহণ হওয়া 

অবধি আর পাপিষ্ঠ মামুদকে দূর করিয়া দেওয়া পর্য্যস্ত রণ- 

লতার যে সমস্ত ঘটনা, তাহা! সমস্ত প্রশ্বরিক ভাবে গঠিত; . 
ইন্দুনাথ শিবমূর্তিধারী শঙ্কর জানিবেন ।” ূ 

সত্যনাথ আহ্লাদে সকলের সন্মুথে বলিয়া ফেলিলেন, “মা 

রণলতার 'সঙ্গে শীঘ্রই ইন্দুনাথের শুভবিবাহ ঘটাইয়া দিব। 

দেশ কুল, মানসম্তরম, সমুদয়ই রণু আর ইন্দু হইতে ঘটিয়াছে। 
আমার কন্তার কথা একেবারে আমি তুলিয়া গিয়াছি, কারণ, 
রাচিম্া থাকিলে অবশ্তই তাহার একটা সংবাদ. পাইতাম । 
তাহার রুূপলাবণ্যে অবশ্তই পাপিষ্ঠ বনের! ভাহাকে কলুবিন্ত 



বণলতা। ৯ 

করিয়াছে; নতুবা! কাহারও সহিত তাহার সঙ্গে দেখা গুন হয় 
নাই কেন? যে সকল দূত আসিয়া! সংবাদ দিয়াছিল, তাহারা 
ধী সম্বন্ধে কোন কথাই জানে না । আমি এখন মনন্তক বুঝা- 
ইতে পারিব, তৰে মহিষী শুনিয়া কি করিবে তাহা এখন. 
জানি না? | 

একজন দৈনিক পুরুষ ক্ৃতাঞ্জলি পুর্ব্বক গম্ভীর ত্বরে বলিল, 
“আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন--জীবিত থাকিলে বিনা অন্ুস- 
স্ধানে তাহারা কখনই গৃহে ফিরিবেন না। বিশেষতঃ যখন 

রণদক্ষ মহামতি মন্ত্রী মহাশয় এখনও মামুদের পার্থ পরি- 

ত্যাগ করেন নাই। আমি যথার্থ বলিতে পারি, তাহার বুদ্ধির 
শেষ নাই; নতুবা একেবারে যবনের দাসত্ব করিলেন কেন ? 
তিনি জানিতেন--একেবারে "মামুদের মন গলাইতে হইছে 

তাহার বিশ্বাবী দাস হওয়া কর্তব্য। নতুবা এত সত্বর কখনই 

আমাদের সুফল ফলিত ন1।” 

সৈনিক পুরুষের এ কথান্ন সকলে সমন্বরে অনুমোদন 

করিলে সামস্ত বলিলেন-_-“হ| সত্য বটে, মন্ত্রী মহাশক্স 
ইহার মূল, কিন্তু মা রণলতাও কোন অংশে তদপেক্ষা হীন- 
তার পরিচয় দেন নাই। কারাগারে বাস কর! অবধি আর 
শিবকেশরী অজ্জুন সিংহ প্রভৃতি ভূপালদিগকে বশ করিয়া 
তাহাদের সৈন্ত সাহায্যে পাপিষ্ঠকে দূর করা পর্য্যস্ত--ভাবিয্ব! 

ছ্বেখিলে উতম্বের বীরত্বের ন্যনাতিরেক কর! বড় কঠিন ।” 
সৈনিক বলিল-_“মহাশয় ! দাসের আর একটা নিবেছুল 

আদেঠ যেদিন বীরপুজব মত্রী মহোদয় তাহার দাসত্ব করিচ্ত 
চ 
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প্রবৃত্ত হন, সেই দিনে মামুদের জীবনবধযজ্ঞের ' যজ্ঞবেদি 
নির্মাণ করা হয়; যেদিন শুনিলাম-_-একজন ভারতীয় মহিলা 
কারারুদ্ধ "হইয়া অলক্ষ্যভাবে দেবীর মতন কারামুক্ত হয়, 
অথচ কেহই তাহার কোন সন্ধান পাইল না, সেই দ্রিন বেদির 
ভপরে অগ্নিকৃণ্ড স্থাপন কর! হয়; যে দিন শুনিলাম_-একজন 

গারতকামিনী মামুদের প্রপয়পাশে আবদ্ধ হইবার জন্ পুম্প- 
কাননে থাকিয়া, পাপিষ্ের্ বিধিমতে মন ভুলাইয়া পরীর 
মতন এ পুষ্প কানন হইতে: অন্তর্ধান হয়, সেই দিন যজ্ঞা্ি 
প্রথম প্রজলিত হয়; তার পর যে দিন গুনিলাম__লাহোরে 
মামুদের সৈন্ঠ সংখ্যা অল্প, সেনাপতির সঙ্গে বাদ বিসম্বাদ 
চলিতেছে, আবার লাহোর পতি ' দ্বিতীয় জয়পাল বিস্তর সৈন্ত 
সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত আছে, তাহার সহিত যুদ্ধ হইবার 
সময়ে অকন্মাৎ দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বরগণ এক রমণীকে সঙ্গে 
করিয়া অসীম সাহসের সহিত, অকুতোভয়ে, বীরদর্পে যুদ্ধ 
ও অগণ্য যবন সৈন্ত ক্ষয় করিয়। পাঁপিষ্ঠকে দূর করিয়া দেয়, 
সখনই যক্তানলে আহুতি প্রদান করা হয়) এখনও তাহার শিখ! 
আকাশে উঠিতেছে_-এখনও আহুতির গন্ধ ভারতের চারি- 
দিকে বহিতেছে_-এখনও অনলের মূল শিখা আকাশ 
বেপিয়া রহিয়াছে,_:এখনও অনল নির্বাণ হয় নাই-_ 

(হইবেও ন1।” | রে 
সৈনিকের বাক্য গুনিয়! সতাসদ্ গণ কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হুইয়] 
ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কাহারও মুখে বাক্যালাপ 
নাই; তাহার কিছুক্ষণ পরে মহারা্ বুলিলেন-_“অবস্ত হ্ীকার 
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করিতে হইবে, আমার .প্রাণাধিক শৃরনাথের বুদ্ধিকৌশলে 
এবাত্রার় সকলের প্রাণরক্ষা৷ হইয়াছে--তবে আমাদের ভাগো 
শীত আমিলে হয় ?” 

সৈনিকপুরুষ আপনার কথার শেষ করিবার জন্য পূর্বমত 

বিনীতভাবে এবং করযোড়ে বলিল নানি একটি কথ! ভুলি- 

যাছি শ্রবণ করন ।” 

"কাহার দ্বারা কখন কি উপকার হয়, জগতে তাহার মৃলন্ ত্র 
ফেহই পাঠ করেনাই ; পাঠ করিলেও তাহা মুখস্থ থাকে না। 
একজন্ বন্ত ফলমূলাহারী গিরিগুহা! নিবাসী শাস্তমৃর্তি সন্ন্যাসী 
কেন যে ভারতের পক্ষপাতী হইয়া এদেশ ওদেশ, ইস্থান ওস্থান 
করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন? তাহা কে বলিতে 

পারে? আমি তাহার মর্দন বুঝিতে পারি নাই ।» 
মহারাজ বিশ্রিত হইয়া বলিলেন--“কি-কি নন্াসী ? 

ভবে কি সোমনাথের মোহন্ত ভগবান্ বিমলাচার্ষয ? তা তিনি 

যেরূপ দয়ালু, ভারতবন্ধু, তখন তাহার পক্ষে একার্য্য তত্ত 

বিশ্ময়জনক নয় ?” 

| মামস্ত মহারাজের দিকে ফিরিয়া বলিল__ “মহারাজ ! 

এখনই মিরাট হইতে বারাণসীতে জনকতক সৈনিকপুরুষ প্রেরণ 
করুন । কারণ, বারাণসীর অধীশ্বর এ অবস্থায় এমন স্খসম্বাদ 

পাইলে মৃতদেহে পুনরায় তাহার জীবন সঞ্চার হইবে--আর 
একার্যযট। আমাদের কর! অত্যন্ত কর্তব্য ।” 

বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই মহারাজ একবার 

সভ্যুর চারিপার্খে চক্ষু চালনা করিলেন । ইঙ্গিতত্বুদ্ধিমান্ 
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জনকত সৈনিকপুরুষ উঠিয়া! করযোড়ে অনুমতির জন্য অপেক্ষ! 
করিতে লাগিল । 

মহারাজ “শীত্যাঁ৩” বলিঙ্বা তাহাদিগকে বিদায় দিলেন) 

তাহারা অবিণন্ে প্রণাম করিয়া সভা হইতে উঠিয়! 
চলিয়। গেল। 

সামন্ত বলিল- “মহারাজ! বিমলাচার্য্যের সহিত আপনার 

কতদিনের আলাপ 1” 

ম। “বহুদিন হইতে তিনি আমাকে মহ করিয়া থাকেন, 

অধিক কি, তাহারই প্রমুখাৎ নিত অত্যাচারের বিষয় প্রথ 
শ্রবণ করি ।” 

সা । "তিনি কি নীল বাঁস করেন 11” 
ম। “লাহোরের কালীবাড়ী প্রথম, দ্বিতীয় সোমলাথের 

মন্দির” 

সা। “বিশ্বেখবর দর্শন উপলক্ষে ০০০০০৪০০৪০০ 
সাক্ষাৎ আর আলাপ ?% 

ম। “তীর্ঘস্থান সন্ন্যাসী বাসস্থান, তবেতির্নি আর এক 
ধাতুর লোক ।” 

সা। “বোধ হয় তাহার কোন গুড় অভিসন্ধি অছে-1* 
ম। “ঈশ্বর জানেন, তবে শুরনাথ আর ইন্দুনাথ তাহার 

পরিচিত বটে ?” 

সৈনিক বলিল--প্যদি মামুদকর্তক কোন হত্রে ভাড়িত 
হইয়া থাকেন্, তবে সম্ভবপর বটে ।” 

স। *সন্ন্যাসীর সহিত বিবাদ হওয়া অসম্ভব |” . 
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সৈ।“সে অন্যের পক্ষে-_মামুদের পক্ষে বরং বিৰাদ 
হওয়া সম্ভবপর ?” 

সা। “বলাত যায়না, কাহার কি অভিপ্রায় ?” * 

নৈ। “আমি ভাল জানি, এবং চক্ষেও দেখিয়াছি, মামুদ 

একজন সন্যাপীকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, পরে তাহাক়্ 

সহিত শেষে মুখ দেখা দেখি ছিল না।” 

ম। “তবেত এই সম্পূর্ণ কারণ, কেবল বিবাদের সুত্র বুঝা! 
গেল না।” 

সৈ। “আর তাহারা আসিলেই সকল সম্বাদ জাঁনা যাইবে ।” 
স!। “ভগবান্ পদদর্শন দিবেন কিনা সন্দেহ ?” 
ম। “আচ্ছা--কথাঁর উপর কথ! বলি, মামুদ্র লাহোরে | 

থাকিবে ? না সত্বর আবার যুদ্ধে মাতিবে ?” 
সৈ। শেষ কথাটাতে আর সন্দেহ মাই ।” 

সা। “এবারে বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ ঘটিবে-_-কারণ, 
এদেশে অনেক বার যুদ্ধ হইয়াছে ?” 

সৈ। “মহারাজ দ্বিতীয় জয়পালের সঙ্গে যুদ্ধ না হইলে দাক্ছি- 

পাত্যে নিশ্চয় অগ্রে যুদ্ধে ঘটিত ?” 

ল। “তবে এই সুত্রে আমাদের মধ্যভারতের ভূপতিগণ 

শীত দাক্ষিণাত্যের ভূপতি দ্িগের সহিত যোগদিতে সজ্জিত 
হউন-_সৈন্য প্রেরণ করুন--অর্থসাহায্য করুন-ক্ষনত।, 

থাকিলে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হউন ।* 

সৈ। “সাহায্যের পুর্বে যুদ্ধ হইয়া দেশ নিরুপত্রব হনে 
গুনিবেন।” 
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সা। “আমিও তাহা বুঝিয়াছি, সামুদ্ব স্থির থাকি বার লোক 
নম্ন; বিশেষতঃ এরূপ অপমানে কখনই নিশ্চিন্ত থাকবে না ।” 

সে। “বিস্ত আমার বিশ্বাস, মামুদ দাক্ষিণাত্যে যাইবার 
'পুর্বে এ কয়জনের একস্থানে একবার মিলন হইবে) তাহাতে 
'সাপনার! যেরূপ বোধ করিবেন, তদন্ুসারে তাহার প্রতিবিধান 
হইবে ।” 

ম। “দেখ আমার এখন ইচ্ছা, এক বার সকলে তাহার এক 
বার শীপ্র আসেন £ ইন্দুর সহিত্ত মা রণলতার বিবাহ দিয়া পরে 
“যেরূপ হয় তাহার উপায় স্থির ক্করা যাইবে ?” 

সা । “জাপনা'র কন্যাটাও খী সঙ্গে আসিলে যে কি সুখ হয়? 
'তাহা আর কি বলিব ?৮ 

সৈ। «ঈশ্বরের'ইচ্ছায় অবস্তই এক বাঁর পরস্পরের পুনমিলন 
হইবে, কিন্ত আর মামুদ যুদ্ধে পরাজিত হইবে ন1।” 

ম। "আমি প্রাণশূন্য দেহ ধরিয়া প্রাণ বহির্গত হইবার 
সময় যে শুভ সম্বাদ পাইয়াছি, তাহা অস্তূত ! এই আমি সক- 
.লের নিকটে বলিলাম, এখন যদি মরিয়াও যাই, তবে কোন. 
কষ্ট নাই, কেবল মা! উন্মীলা, রণলতা, আর ইন্দুনাথের মুখ 
'খানি দেখিতে একটু ইচ্ছা আছে ।” 

স1। “ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখম সমস্তই ভাল হইবার সম্ভীষনা, 
' তবে আপনি আপাততঃ অস্তঃপুরে এক বার গমন করিয়া 

দেবীকে সন্তষ্ট করুন-আর অবিলম্বে সটন্যে যাত্রা পূর্বক 

তাহাদের অভার্থন করিতে গমন করুন-_অন্যান্য রাজ। দিগকে 

ও লন্বাদ দেয়া হইবে-_আমাদেরও কাধ্য,সমাধা হইবে-_পতুজা 
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মামুদের অভিপ্রায় ন! জানিক্না এখন উদাসীন হওয়া! অকর্তব্য ।* 

সৈ। “ভগবান্ বিমলাচার্ধ্য আর মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ যত- 
ক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই, আমি যুদ্ধের সকল ব্যাপার 
জানি ন1।” | ্ ও 

ম। “আমাকে যাহা বলিবেন তাহাতেই প্রস্তত আছি, তৰে 
কালহরণ বৃথ! মাত্র |” 

সৈ। “আপনার শুভ গাত্রোখান হইলে সভা ভঙ্গ করিয়া! 

অপরাহ্ে মিরাট ত্যাগ করিলেই চলিবে ।” 

মাহারাজ সত্যনাথ পূর্ত সহা্তমুখে মনের স্থথে সভ। ভঙ্গ 

'করিয়। গাত্রোথান করিলেন, সুর্য্যের অদর্শনে কমলকুলের মতন 

ক্লানিমা ধরিয়া এক একটী লেনক ক্রমশঃ চলিয়া! গেল । 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

(কমলিনীর স্তবক ) 

“আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি ৰিধিরভিমতমভিমুখখখীভূতঃ।” 

ষে বিশ্বসংসারে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ 
ভূত অনস্ত অনাদি কাল বিরাঞজ্জম'ন ; যাহার চারি পার্খে সুদৃষ্ঠ 

স্থুরম্য জীব জন্ত, তরু লতা, নদ নদী, বন উপবন, স্থুখ ছঃখ, 

পাপ পুণ্য, স্ত্রী পুরুষ ইত্যদি অগণ্য বস্ত সমষ্টি স্থশোভিত ; সক- 

লের ভাগ্যে কখনই সংসারে নিয়ত শুভ কি নিয়ত অমঙ্গল ঘটে 
না। যাহাদ্বারা এই বিশ্বছবি চিত্রিত হইয়াছিল তাহার বুদ্ধির 
গরিম। বেদেও স্থান পাঁয় না, তাই বিশ্বরচয়িতার অদ্ভুত এবং 
ছর্ধোধ কৌশল স্মরণ করিলেও হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়! 
ষায়। সাধুলোকে মমত। বিহীন হইয়। স্থতর1ং গিরি কন্দরে, 
'নাহারে চক্ষু মুদিয়! বিভূগুণগান করা আত্মকার্ধ্য ভাৰিয়! 

থাকে । এমন প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ছুটি মাত্র বস্ত আছে-_ 
ভাবিলে সত্যই অস্থি মাংসরক্ত শেষে প্রাণপর্ধযস্ত শুখাইয়! 
যায়। যাহার জন্য যুদ্ধ করিবে-_যে যুদ্ধ করিবে--ষে জয়ী 
হইনে-ত্বে পরানক়্ স্বীকার করিবে"-যে ভালবাসিবে-_কি ' 
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যাহাকে ভালবাসিবে--এ সমুদয় এ ছটি পদার্থ মাত্ব। রূপ, 
যৌবন, অর্থ, সাম্রাজ্য, অহঙ্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বলভরসা।, 
এ আর কিছুই নয়, কেবল নাম আর রূপবিহীন পদার্থের 
মতন। পাঠক ! নাম-ূপ-শূন্ত পদার্থ স্মরণ করিলে হৃদয়ে 
যদি তাহার আভাস পড়ে, জগতে সেই একপদার্থ জানিহেন। 
পরমাণুবাদীরা জগৎকে পরমাণু বৈ আর কিছু বলিবেন না 
বৈদান্তিকেরা জগৎকে মায়া ব! অবিদ্যা ভিন্ন অন্ত কথা মুখেঞড - 
আনিবেন না- সাৎখ্যাঁচার্ধ্যগণ বিশ্বসংসার প্রকৃতির প্রতিবিদ্ব 

বলিয়া! নির্দেশ করিয়া! থাকেন-_পাতঞ্জলগণ সাংখ্যমতের পক্ষ- 

পাতী বটে, অধিকন্ত যোগদ্বারা জগতের গুঢ়রহস্ত বোঝাইতে 
চেষ্টা করিয়া থাকেন-_যিনি বাহাই বলুন, আর যাহাই করুন, 
জগৎ পূর্বেও যাহা_ এখনও তাহা । 

বিমলাচার্ধ্য সন্র্যাসী হইয়া শক্রনিপাতের যোগ আরাধনা . 
রুয়িতেন। মামুদ্দ ভারতের সর্বনাশ, ইন্দুনাথ মামুদেয় সর্বনাশ, 
পপলত। আর মাসুদের নয়নরঞ্জিনী সেই ভারতললনা ইহারাও 

, মাসুদের সর্বনাশ করিবার জন্য ধ্যান করিতেন-_আর একটা 
ব্মণী কাহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত ছিল, তাহা, স্পষ্ট 

আমা যায় নাই। 

ক্িস্ত জগতে যাহার জন্ত হৃদয়ের একাগ্রতা হইবে, তন্ময়তা 

হইবে, সেই আরাধ্য দেবতাই ঈশ্বর । বীরের যুদ্ধ ঈশ্বর, যোগীর , 
যোগ ঈশ্বর, যুবতির প্রণয় ঈশ্বর, বালকের বিদ্যাভ্যাস ঈশ্বর, 
'অহক্কান্নীর অহঙ্কার, রূপবতী কূপ, উপকারীর, উপকার-_এ 
সমুদয় আরাধ্য দেবতা! বা ঈশ্বর । 
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পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে, কোন ব্যক্তি কিছুই ভাল 
ৰাসেন। | যে যাহা ভালবাসে সেই তাহার উপাস্ত দেবতা । যদি 
ভালবাসা জীবের স্বধন্ম হয়, যদি কোন বস্ত ভাল না বাসিয়! 
থাক! যায়, তবে যোগী ভোগী সকলই সমান। : 

বিমলাচার্য্য সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার ভালবাসার' 
পদার্থ ষে থাকিবে না, তাহা ক্ষি করিয়া বলিব? দ্বিতীয় জয়- 

পালের যুদ্ধের পরিণাম বন হইতে দেখিয়া ক্রত দাক্ষিণাত্যে 
গমন করেন, তথায় রাজাদিগঞ্ষে সসৈন্যে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ 

দিয়া বনপথে পুনরায় আসিয়া এই যুদ্ধ দর্শন করেন, এই: 
সথসম্বাদ পাইয়া বনে বনে "ভ্রমণ করিতে করিতে একটা কুটারে 
আসিয়া উপস্থিত হন। : | 

ইন্দুনাথ যুদ্ধ ভাঙিয়। গেলে কোথায় যে অদৃষ্ত হইয় যান' 

ভাহ! কেহই জানিত না, তিনিও ম্বয়ং ভাল পথ ঘাট চিনি- 

তেন না। অথচ দেশীয় সৈম্তগণের আগমন প্রতীক্ষায় বন? 

গিরি, নর্দী সকল উল্লঙঘন করিয়া লাহোরের কিঞ্চিৎ দূরে 

হমুনাঁনদীর উপকূলে একটি কাননে আসিয়া এক অশ্বঙ্থ, 
সরুত্বলে পূর্বমুখ হুইয়। বসিয়া রহিলেন। তখন ইন্দুনাথের 

আরাধ্যদেবত1 সেই নবনলিনী কামিনী । এখন যুদ্ধ একটু থামি- 

প্াছে__কিস্ত কোন্ বনে সেই কামিনী থাকিবে, তাহা জানি- 
তেন না। 

যে কামিনী শ্বেত তুরঙ্গে চড়িয়া_-অসীম বীরত্ব দেখাইয়া- 
মামুদকে দূর ক্রিয়া! দেন, যে কামিনী তাহার উগ্রমূর্তি প্রসঙ্স 
করে, তাহারা শিবকেশরী, অর্জুন সিপহকে বিদায় দিয়। বন" 
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পথে আপনার সন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন 

রূপে থাকিয়া এক সন্াসিনীর আশ্রমে অতিথি হন । 

আজি তিন রমণী কমলের মতন একবৃস্তে ফুটির়ধছে, পরস্প- 

রের রূপে ৰন আলোকিত হইয়াছে। বাহার বলেন ক্র্ধ্য না 

উঠিলে পদ্ম ফোটে না, তাহাদের কি বিষমন্্রাস্তি ? ভ্রাস্তি বলি 
তেছি কেন? বিনা হুর্য্যের উদয়ে এমন পদ্মফুল ফোট। কি ত্া- 

হারা কখন দেখিয়াছেন ? যাহারা বলেন কমলে কণ্টক দিয়া 

বিধাত। শিল্প কার্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদেরও 

বুঝিবার ভ্রান্তি; কৈ একমলেত কাটা নাই ৫? যাহার্দের বি- 

শ্বাস আছে-জলভিন্ন স্থলে কমল ফোটে না, তাহারা চক্ষে 
দেখিলে আর কখন কুসংস্কারের বশবর্তী হইবেন না) কারণ 
স্থলপন্ম কি গন্ধে কি রূপে কি দেবতাদের আরাধনায় কিছুতেই 
লোকের প্রীতি জন্মাইতে পারে না । এ কমলের আর একটি 
নূতন গুণ আছে--একবুৃস্তে নীল, শ্বেত, আর লোহিত বর্পে 
টিয়া থাকে । পদ্মের যে কয়টি বিশেষ গুণ, ইহাতে তাহার 

কোন অংশে পসৌদাদৃশ্ত নাই, অথচ ইন্দীবর, পুশগুরীক কি 
কোঁকনদ এই রমণীদের চরণপদ্মের নিকটে হারি মানিয়া,যায়। 
অন্যান্ত কমলের গন্ধ ছুদিনের অধিক থাকেনা, তাহার গন্ধে 

ছসজ্ঞান জমর ছাড়া আর প্রায় কেহ মত্ত হয়ন1, ভ্রমরের মত্তত! 

হওয়া নিসর্গ বলিতে হইবে, যে হেতু ভ্রমরের! ঘটপদ-_কিন্ক, 

একমল গুলিন যে দিন প্রথম ফোটে, সে দিন হইতে অনুপম 

. সৌন্দর্য্য. সৌরভে সমভাগে জগৎ মাতাইতেছে, দ্বিপদতিন্ন 
চতুষ্পদ কি বট্পরদ এ গন্ধের অধিকারী দয়। 
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পরে তিন জনএকত্র হইলে একজন সমাদরে বলিল, “তুষি 

কখন মানুষ নও-যবনসংহার করিতে তুমি যে মান্বমুত্তি রি- 

যাছ, তাহা পকলেরই বিশ্বাস । বিশেষতঃ কাঁশীতে জন্ম আর 
স্বহাস্তে' অন্ত্রধারণ করাতে মহিষমর্দিনীর পরিচয় দোয়া হইয়াছে । 
আর আমি. যে ব্রহ্মচর্ষয্যে জীবন কাটাইয়! নিরাপদে অবস্থান 

করিতেছি, যাহার সুত্রপাত তুষি |” 

২কা । “পৃথিবীতে সকলেরই প্রায় এক আধ জন আত্মীয় 

থাকে, কিন্ত এ হত'্ভাপিনী ষে পুরয়ায় জন্মভূমি দেখিয়া শেষ 
জীঘন কাটাতে পারিবে, তাকবীর উপায় এই ভারতের কিত্ব- 

কারিণী রণলত11” 

৩কা। “আমাদের দ্বার! ষ্টপকার হওয়া যেমন পিপাসা 
পাইলে মেঘ দেখ!” | 

১কা। “যদি মেঘ দেখে পিপাসা ভাঙে তবে মেঘে অবশ্ত 

ভূষ। দূর করবার শক্তি আছে” 

৩কা। হাত্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল,_-“্যদি মেখে 

পিপাসা ভাঙ। সতা হয়, তবে সেগুণ মেঘের না আর কাহার ? 

খরা । পঈর্বরের দয় বলাই ভাল, কেননা পিপাসার সময় : 
মেঘ হয় কেন” ? 

১কা । *পঅমার ছরবস্থার যে মোচন হবে তা আমি কখনও 

সাবি নাই--অপরেও কখন আমার ছুঃখ মোচনের চিস্তা করে 
নাই-কিস্ত হটাৎ মামুদের ভাড়া! থেয়ে একজন পাঞ্জাবী 

সৈনিককে প্রতা না বলিলে আমার কি এত দূর সুখ সঙ্ঘটন 
হইত ?* 
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৩ কা। "সকলেই পরম্পরের সাহায্যে বাচিয়। থাকে, আমি 

প্রথমে মিরাটের সাহাধ্য পাইব ভাবিয়। বারাণসী ত্যাগকরি, 
মিরাটের মন্ত্রিকুমারের অন্ুসন্ধান কোরে শক্রহন্ডে পতিত হই-_ 
মামুদের পাপিষ্ঠ কর্মচারীদের কত প্রহার, কত তিরস্কার, কত 

অপমান খেয়ে বন্দী হইয়া শেষে বাদসাজাদীর চরণ সেবা 
করি- মামুদের নূতন সেনাপতি দয়ার্ণৰ মিরাট রাজমন্ত্রীর 

সাহায্যে কারামুক্ত হই--পরে কখন আগ্রায়, কখন লাহোরে- 
থাকিয়া অতি কষ্টে মহোদয় ইন্দুনাথের অনুসন্ধান করিয়! 
কৃতকাধ্য না হোয়ে দাক্ষিণাত্যের রাজাদের অতিথি হোয়ে, 

শেষে তাহাদের নিকট কত অপমান আর ভৎ্সন। পেয়ে তাহা 

দেরই সাহায্যে মামুদের পথরোধ করি _মাঁমুদ অকস্মাৎ এন্ধপ 
যুদ্ধ-সঙ্জা দেখে সৈন্য সংখ্যা অল্প সত্বেও যুদ্ধ করে-_-শেষে 

যুদ্ধ ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করে- ঈশ্বরের কৃপা আর সাহায্য 

ছারা যে এযাত্রায় আমাদের মুখ রক্ষ! হইয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই |”, 

সন্ন্যাসী এতক্ষণ পর্যযস্ত শ্রাস্তি দূর করিয়া বাহির হইহত 
কুটারের দিকে চাহিলেন, চাহিয় মুছুম্বরে বলিতে লাগিলেন-_ 
“আমি আবি এ আশ্রমে অতিথি, অতিথির কোন কথা 

আঁবশ্তক নয়, কিন্ত হৃদয়ের এতদূর চাঞ্চল্য-_-এতদূর উদ্বেগ 

যে, আমি কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না; আমি একবার 

আপনাদের উদ্দিগ্ন করিব ।” 

আমি বহুকাল হইতে এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, সংসারের 

ভাবগাত আত ভয়ানক ভাবিয়। এই ধর্ষন আনাঁর আস্থা জন্দে। 

এ 
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প্রথমে হুরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, হিমলিঙ্গেশ্বর, দ্বারকা, সেতু. 
বন্ধ রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি জীবের আশু মুক্তিদায়ক মোক্ষ- 

ধাম দর্শন করিয়া-নানাবিধ সন্গ্যাসী, যোগী এবং সাধু পুরু- 
ষের সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ ও পরিচয়পুর্বক পরম সুখে 
অপবিত্র দেহ মনের পবিত্রতা সম্পন্ন করি। তীর্থস্থান ভিন্ন 

৮ কখন কখন রাজধানীতে বাস, কখন ব| রাজসঙ্গ করিয়। 

তাহাদের সহিত যথেষ্ট প্রণয় প্রীতি হয়। তন্মধ্যে কাশীর 
অধীশ্বর প্রতাপ সিংহ, মিরাটেক় অধিপতি মহারাজ সত্যনাথ, 
তাহার দক্ষিণবাহু পরম চতুর মন্ত্রী শূরনাথ, দাক্ষিণাত্যের 
শাসনকর্তী শিবকেশরী এবং অজ্ঞুন সিংহ প্রভৃতির সহিত্ত 
বিশেষ আলাপ আর ঘনিষ্ঠতা ঘটে । রাজধানীতে বা! এক- 
স্থানে তিন রাত্রের অধিক বাস করা এ ধর্শ্ের বহিভূ্ত কার্ধ্য, 
স্থৃতরাং কোন তীর্থ দর্শনের যাতায়াতের পথে কোন আলাপী 

মহারাজাদের রাজধানী পাইলে তাহাদের সহিত আর আশী- 
ব্বাদ করিয়া তদ্দ্ডে তথ! হইতে প্রস্থান করিয়া থাকি। 

কিন্ত ভবিতব্যতার নিবন্ধন এমনি অথগুনীয়, বিধাতার 
লিপি"এমনি আকম্মিক ঘটনায় ঘটিত যে, আমি সন্ন্যাসী কি 
বৈরাগী হইলেও, সংসার-বন্ধন একেবারে ছেদন করিলেও, 
ন্নেহমমতা এ জীবনের মত জীবন হইতে বহির্ভূত করিলেও 

' পুনরায় ঘোর নিরয়-সিষ্কুর তরণীর মতন একটি অসহায় 
দ্বর্ণপুত্তলী আমাকে পুনরায় পাঁপপঙ্কিল করে। বিনা সাহায্যে 
ভাহার জীবন, নাশ অনুচিত ভাবিয়া লাহোরের প্রাস্তভাগে 
একটি ,কুটার নির্মাণ করি, এবং সেই ,অসহায়া কন্যাটীকে 
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লালন পালন করিতে থাকি । তাহার বিশ্বমোহিনী আকুতি 
এবং আকৃতির গঠন প্রণালী দেখিয়া আপন কন্যার মতন 
তাহাকে স্নেহ করিয়! প্রতিপালন করি ও আদরের সহিত 
“মঞ্জুল।” বলিয় তাহাকে ডাকিয়া ক্রোড়ে করিতাম। তাহার 
চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে আমার অবর্তমানে ছদ্মবেশী 
মামুদের চরেরা আমার আশ্রম হইতে তাহাকে হরণ করিয়া 
লয়, এখনও তাহার অনুসন্ধান পাই নাই ।” 

৩ কা। মাসুদের পুষ্পোদ্যান অনুসন্ধান কর! হোয়ে- 

ছিল ?* 
সন্ন্যাসী ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া! কাপিতে কীপিতে বলিল-_ 

“আমার বিশ্বাস তাহাই বটে; কিন্ত মানবের বমপুরে গমন অসাধ্য, 
স্থতরাং পুষ্পোদ্যানে তত্ব কর! হয় নাই। বিশেষতঃ হিমালয় 
পর্বতকে বাহুবলে উড়াইয়া দিতে পারে এমন লোক চক্ষে দেখি 
নাই । আমি যে বলে বলপ্রকাশ করিয়া থাকি, তাহাও আমার 

ছুরদৃষ্ট ক্রমে ক্ষয় পাইয়াছে, তবে মন্ত্রী শুরনাথ আর বীরাগ্রগণ্য 

ইন্দুনাথ আমার উপকার করিবেন কি না? জানি না_এবং 
এ জীবনে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াও ভর্থট | ্ 

আমি এক দিন মথুরার নিকট জঙ্গলে একটি সন্নাসীর মুখে 
প্রথমে শ্রবণ করি যে, শুরনাথ কন্মের জন্য মান্দের নিকট 

আবেদন করেন । মামুদ অগ্রাহ্য করাতে স্বয়ং বোড হস্তে বিনীত * 
ভাবে আপনার সাধুতা দেখাইয়া স্পষ্ট ব্যক্ত করেন, আমি যদি 
আপনার রুপাভাজন হই, তবে শপথ করিলাম্চ মধ্য ভারতের 
যাবতীয় রাজাদের গলায় রজ্জ, দিয়! বাধিয়া অনিয়া-আপনার 
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গ্রীচরণে উপহার দিব । মামুদ অর্থলোভী নরপিশাঁচ, বিশেষতঃ 

ভারতের পরম শক্র, তাই শূরনাথের কথায় বিশ্বাস করে এবং 
তাহাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব বরণ করে । শূরনাথের সহায়তায় মামু- 
দের অনেক স্থৃফল প্রন্থত হয়, পরে আবার মামুদ মন্ত্রীর মুখ 

দর্শন পর্য্যস্ত না করিয়া_ কিছুদিন অন্তঃপুরে বাস করেন, 

অনস্তর অনাহত ব্যক্তির মতন একটা সন্বাদ দান করাতে মামুন 

পুনরায় ভুলিয়। যায়।” 

৩কা। “বন্দীরুত কামিনীর সর্ধান বলিয়া দোয়! ত ?” 
১কা। “তবে আপনি স্তীহারই সাহায্যে অনুসন্ধীন করি- 

লেন না কেন ?” 

সন্ন্যাসী বলিলেন--পআর এক দিন কি ছুদিন হইবে, 

অন্য স্থানে শূরনাথের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, কিস্তু তখন 
সম্মুখ সংগ্রাম ভাবিয়া আমিও আমার নিজের পরিচর গোঁ- 

পন করি ।” 

৩কা। “আপনি আপনার কন্তার সন্ধান পাইলে করি- 

বেনকফি? আর পালিতকন্তার উপর এতদূর স্সেহ কেন &. 
এখন ও সকল ভুলিয়া যান।” 

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন_“আমীর দেখিতেছি শ্রিশস্ক 
রাজার মতন স্বর্গবাসও হইল নাঁ-_ভূতলেও বাস করা হইল না 

 --তবে আর তিরস্কার কর কেন? তোমাদের ইচ্ছাতে সম্মত 
হইতে পারিব না।” 

১কা। ৫€এখন আপনি পুনরায় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত 

তীর্থ যাত্রা করুন, সংসারে যত আবন্ধ থাকিবেন, ততই.কষ্টে 



রণলতা ॥ ১১৩ 

পড়িবেন, শেষে কষ্টের সীম। থাকিবে না--আমাদের অবস্থা ত 

স্বচক্ষে দেখিতেছেন ?” 

৩কা। “লোকে পরের ছুঃথ -যদি আপনার মগ্ন ভাবিত, 

তবে এ সংসার কি স্থখের স্থান হইত? কিস্ত তাহা কেহই 
ভাবে না ।” 

সন্ন্যাসী বলিলেন-_-“আচ্ছ। আমার কেবল একবার কন্তাঁটী 
কে দেখিতে ইচ্ছা, আপনারা যদি কখন অন্গসন্ধান পান, তবে 

আঁমি যেন তাহাতে বঞ্চিত না হই ?” 
২কা। “আমাদের আশা করিবেন না-আমাদের ছংখ 

শুনিলে আপনি এখনই চক্ষের জল ফেলিবেন, এছুঃখ ঘেন 

শক্ররও না ঘটে ?” 

৩ কা। “আপনি সর্বব্যাপী, আপনি এখন মাশ্ুদের অভি- 

প্রায় বলিয়। দিতে পারেন ?” 

সন্যানী তখন রমণীগণের আকুতি দেখিয়া! চমকিয়া উঠি - 

লেন, কখন অধোবদনে চক্ষের জল ফেলিয়৷ দীর্ঘ নিশ্বাস 

, মোচন পূর্বক কাদিবার উপক্রম করিলেন_-কিন্তু গম্ভীর ভাব 
বিরূত হইয়া উঠিল । 

১কা। “আমার বিবেচনায় আপনার কন্যা মামুদের উ- 

দ্যানে বাস করিয়া কলঙ্কিত হওয়াতে বোধ হয় আত্ম-হৃতযা 

করেছে 2?” 

২কা। “তার প্রায়শ্চিত্ত বটে, প্রতিশোধ নয়।» 

৩ কা। প্রতিশোধ দিতে হইলে যামুদের*কন্যা হরণ_- 

মাসুদকে শুলে দেওয়া” 



১১৪ রণলতা । 

২কা। “ও সকল প্রতি শোধ নয়, এখন জিজ্ঞাসা করি” 

সাঁমুদ দাক্ষিণাত্যে গিয়াছে? না শিবিরে অবস্থান করি" 

তেছে 1” 

স। “আমার আসার পর যদি গিয়। থাকে, পূর্বে যাইতে 
দেখি নাই ।৮ 

..৩কা। “এবারের যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর, তাহার উপায় যেকি 

হইবে ?” 
এই সকল কথা বার্তা চনিতেছে, ইতিমধ্যে ইন্দুনাথ শ্রাত্তি 

দূর করিয়া অল্প স্বরে মনুষ্যেয় কধ্বনি শুনিতে পাইলেন । 

তখন বীরদর্পে লাফিয়া' উঠিস্বা চারিদিকে খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ 

করিলেন। অশ্বখ বৃক্ষের পার্খ দিয়! চক্ষু চাহিয়া একটা কা- 

নন দেখিতে পাইলেন ; আহ, বকুল, অর্থ, নিশ্ব, পলাশবৃক্ষে 

কাননটার শোভা গাঢ় নীলিমায় অলঙ্কৃত-_মন্দ মন্দ সুশীতল 

বায়ুস্পর্শে বৃক্ষরাজির শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র সকল কাপি- 

তেছে-মুগ শাবকের! দলে দলে মিলিত হইয়! শুষ্ক পত্রের 

উপর দিয়া দৌড়িতেছে -তাহাতে মর্রধবনি হইতেছে- এক. 
ধার দিয়া বন্ত শুকরের! ধারাল দস্তের শোভা বিস্তার করিয়া 

বৃক্ষান্তরালে লুকাইতেছে--তরক্ষু সকল ছোট হরিণের দিকে 

লক্ষ্য করিয়া হাকরিয়া আসিতেছে- নানাবিধ বর্ণ চিত্রিত 

বন্য পক্ষী সকল মধুর কৃজনে বন মাতাইতেছে__-কখন বা ঠোঁট 

দিয় পক্ষ বিস্তার পূর্বক আপনার দেহ খুঁটিতেছে__গাভি 
সকল হরিতবর্গ নৰ নব তৃণগুচ্ছ থাইতেছে_দূর হুইতে ফু- 
লের গন্ধ লইয়া গন্ধবহ মৃদু মৃদু বহিত্লেছে,- কোকিল কোকিলা 



রণলতা! ॥ | ১১৫ 

সহকার বৃক্ষের পাতায় বসিয়া পঞ্চমন্বরে কলকণে ভুবন তু- 
লাইয়া গান গাইতেছে__ 

এমন গভীর নিজঙ্জন কাননে মনুষ্যের কণ্ঠ কাথা হইতে 
আসিল ? তাহার তদন্ত না জানিয়! ইন্দুনাথ অতিশয় ভাবিত 
হইলেন। একবার ভাবিলেন-_মন বিপদে পড়িলে মনের 

স্বাভীবিক যেমন ভয় স্বপ্ন ঘটিয়। থাকে, এ বিপদে বুঝি আমার , 
পক্ষে তাহাই খটিরাছে। মন যাহার ভাবনা ভাবে, ইন্জ্রির 
দ্বারা অবিকল তাহাই চিত্রিত দেখা! যায়; চুরী করিলে 
অন্ুতাপের মূর্তি যেমন খড়গ লইয়া মস্তকের ধারে ৰসিয়! 
থাকে, সেই মত মামুদের অত্যাচার কাণ্ড বোধ হয় মানবী 

মুন্তি ধারণ করিয়া আমাকে ইহকালের মতন শোক সাগরে 
ডোবাইতে এই কল্পনা-ছবি আমার কাছে উপস্থিত করিয়াছে ! 

মামুদ যদি আমার উদ্দেশে গভীর অরণ্যে এই ফাদ পাতিক্ক! 
থাকে তবে এযাত্রায় রক্ষা নাই- কিন্ত আমি যে বংশেকত্ার 

যাহার ওঁরসে জন্মিয়াছি, সেব্যক্তি জীবন থাকিতে ভয়াকুল 

হইবেন না_ শত্রু দেখিয়। পরাত্মুখ হইবেন না--জীবনের মূল্য 
অমূল্য ভাবিবে না- 

এই রূপ চিন্তা করিবার পর অশ্থের লাগাম ধরিয়! মৃহ্পঙ্গ- 

সঞ্জারে এক প। আধ পা করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগি- 

লেন, ততই কথ! বার্তা শোনা যাইতে লাগিল। তখন 

এপাশ, ওপাশ চাহিয়া দেখিলেন, একটা নিকুঞ্জের মধ্যে একটা 

পর্ণ কুটার রহিয়াছে-_কুটারের দিকে মুখ করিস্কু একজন কে 

বসিয়া আছে। 



১৬১৬ পু রণলতা।। 

এই বারে সকল শঙ্কা দূর হইল- পুর্ববমত অশ্বটীকে অশ্ব 
বৃক্ষের মূলে বীধিয়া কুটারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহার 
পদশব্ব পাইয়া কুটীরের প্রাঙ্গণোপবি্ই অপরিচিত ব্যক্তি 
পশ্চাৎ ফিরিয়া একজনকে আসিতে দেখিলেন। দেখিবা- 

মাত্র উঠিয়া_“আন্ন আন্ুন- আসিতে আজ্ঞা হয়” বলিয়া 

আপনার কম্বলসন বিস্তার কক্সিয়! পাতিলেন। 

ইন্দুনাথ সন্ুখে আসিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাহার 
আক্ঞান্ছসারে তাহার পুনর্ধার আসনে বসিবার পর আপনিও 

বলিলেন । 

স। “আপনি বিনীতবেশ্ে অথচ সশস্ত্রে গভীর অরণ্য 

আশ্রয় করিয়াছেন কেন? এর আকৃতি কখনই গুপ্ত থাকি- 
বার নহে দেখিতেছি-যদ্দি কোন রূপ পরিচয় দিতে বাধ! 

ব। সঙ্ষোচ না থাকে তবে শীস্ত বনগমনের কারণ নির্দেশ ক- 

রিলে সুখী হওয়া যায়।” 

ইন্দুনাথ উত্তর করিবার পূর্বে একবার দ্রুতচক্ষে কুটারের 
স্ডিতর চাহিয়া দেখিলেন। স্পষ্ট কাহাকে দেখিতে পাইলেন 
না। “কিন্তু যাহ! দেখিলেন, আর যতটুকু দেখিলেন, তাহাতেই 

অবাক্--যেন গৃহ মধ্যে অনল জলিতেছে, অথচ অনলের দাহি- 

কাশক্তি নাই- স্সিগ্ধ মধুর । 
তখন মনে মনে অন্নক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন--“্যদি শক্র 

অতিথি হইয়া গৃহে আগমন করে, তাহার আতিথ্য কর! 

সর্ধতোভাবে উচিত। কিন্তুএ ভারতে যখন এখনও দ্দিন 
রাত্রি হইতেছে--এখনও যখন ভারতে, বালক জন্মিবামাত্র 



রণলতা ॥ ১১৪ 

প্রকৃতি প্রেরিত হইয় মাতার স্তন্যপান করিয়1 থাকে,_-তবে 
অতিথি সৎকার ভারত হইতে উঠিয়া ষাইবে কেন ? ভারতের 

আর্য্যসস্তানেরা এখন সমূলে উন্ম,লিত হয় নাই--”* 
এই কথার অবসানে কুটীর বাঁসিনী কামিনীগণ কুটীর হইতে 

ভ্রুত বাহিরে আসিয়। ধরাঁসনে উপবেশন করিল। দেখিতে দেখিতে 

একজনের স্বভাবের পরিবর্তন হইর্ল, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল-_ 
ললাটে বিন্দুবিন্দু ঘর্শকণ। বহির্গত হইতে লাগিল-আকর্ণ- 
বিশ্রীস্ত নয়নধুগল স্থির, নিনিমেষ হইল-_এবং রক্কিমায় পরি- 

পূর্ণ হইল-_নীল কুস্তলসমাকুষ্চিত জ্র-ছুটি পুষ্পশরের শরাসন 
হইলেও তখন তাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল-_নাসিকা। 

হইতে ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্নাসু বহিতে লাগিল--সুখ দেখিলে 
বীরপুরুষের অস্ত্র হস্ত হইতে খসিয় পড়ে, হল্তপদ থ' থর 
করিয়া কীপিতে থাকে, অবশেষে তৎক্ষণাৎ মুচ্ছ্াপন্ন হইতে 
হয়। 

সন্ন্যাসী তপস্থিনীর রাগ দেখিয়! ভাবিলেন, "আমি ষে 

*কত পাঁপ করিয়াছিলাম তাহার আর সীমা নাই। একদিনের 

জন্য নিত্য স্থথ হইল না-এখন কিনা মামুদের ভয়ে কখন 

আগরা, কখন মুর, কথন কালিঞ্র, আবার কখন বা একে- 

বারে গুজরাট বাস স্থান হইয়াছে; কিন্ত যাহার আশ্রমে 

আসিলাম সে রাগ করিতেছে কেন? ইহাদের কি প্রণয়-তরুর 

অস্থুর আজি ফলবান্ হইল? না1পরস্পরের কোন ইহাদের 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে? দেখা যাউক শেষ পর্যন্ত ইহাদের কি 

দশা,ঘটে ? 



১১৮ রণলতা । 

ইন্দুনাথ তপস্বিবীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চায়! 

বলিলেন__-“আমি আজি ষে আশ্রমে আসিয়াছি, তাহাতে 

বোধ হয় এতদিনে মনের কালী দূর হইল? বিশেষতঃ একে- 
বারে অনেকগুলিন সাধুলোকের সঙ্গ পাইয়াছি। এখন 
করুণাময় করুণা করিয়া যে লোকের সঙ্গ মিলাইয়াছেন তাহাতে 
আপাততঃ অনেকটা মঙ্গল বটে ।” 

তপস্থিনী ইন্দুনাথের আস্কৃতি দেখিয়! প্রথমেই চঞ্চল হইয়া- 
ছিল, এখন কশ্বর শুনিয়া যনে করিল-_“এ যুবা পুরুষ কোথা 

হইতে আসিলেন? আমি ক্ষি কখন এ মুর্তি দেখিয়াছি? মন 
যেন বলিতেছে কখন দেখা হইয়াছিল ; এটি মনের হয় দুর্ব্ব- 

লতার চিহৃ, নয় আমি মনের অধীন বলিয়। দেখিতে বাসন! 

হইতেছে-_-পোড়া রমণীর কি পোড়া কপাল, এ পোড়া বনে মন 
এমন করিতেছে কেন ? মন কাদিতেছে কেন ? সর্বস্ব গিয়াছে; 

আমার কাদ্িবার নাই, ভাল বাসিবার লোক নাই, কিন্ত আমি 
মনে গুমরিয়। গুমরিয়। কীদিতেছি কেন? মন অগ্রসর হইতেছে -_ 

চক্ষু পলক না ফেলিয়। দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, পোড়। লঙ্জ] 
আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে বারণ করিতেছে কেন ? 

আমি কি ভাল বাসিব বলিয়া মনে মনে কীাদিতেছি? কিন্ত 

আমার মনে ভাল বাসার উদয় হইবে কেন? আমিত কাহারও 

ভালবাসা দেখিনাই-_ভালবাসা জানি নাই-__ আমাকেও কেহ 
ভালবাসে না, আমার বাপ মা নাই, তবে তালবাসিবে কে £ 

আমি এক দিন একজনকে মুহূর্তের জন্য ভাল বাসিয়! 

ছিলাম, কিন্ত সে দেব শরীর--সে দয়ার শরীর চকিতের মধ্যে ' 
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আমার চক্ষের অদর্শন হয়, কেবল স্ুধা-হবললিত গুটিকত কথা! 
এখনও আমার কাণে আর প্রাণে জাগিতেছে-_কিস্ত ষেমন মিষ্ট 

কথা পুর্বে শুনিয়া ছিলাম, অজি ঠিক সেই রকমের কথা 
আমার কাণে যেন স্বর্গ হইতে কে ঢালিয়া দিতেছে? তবে 
এই বার লজ্জার মাথা খাইরা! যাহয় একটা নিজ্ঞাসা করিব-_ 
জিজ্ঞাসা করাতে আর দোষ কি?” 

ইন্দুনাথ কখন বনশোভা, কখন কুটীরের পরিষার ভাব, 

কখন সমবয়সী সমরূপলাবণ্য তিনজন কামিনীর আকৃতির 

গঠন প্রণালী, কখন সন্যাঁসীর বিচিত্র ভাব ভঙ্গী, কখন বা 

রমণীদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ক্ষণ কাল ভাবিয়া 

[ন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন; “এ আশ্রমটা কাহার? এ 

তিনজন রমণী বনবাসিনী কেন? আপনি কি আমার মতন 

অতিথি? না এই বনে বাস করিয়া থাকেন? আপনাদের 
দেখিয়া আমার মনে বড়ই শঙ্কা হইতেছে; তাই প্রার্থন। করি- 

তেছি, আপনাদের পরিচয় পাইলে আমার বনভ্রমণের সকল 

যাতনা দূর হয়।” 
|] ২কা । “আমি ব্যাস্র তাড়িত হরিণীর মতন তয় পেয়ে বনে 

বনে ভ্রমণ করিতেছি ।» 

৩কা। “আমি একট। বন্ত বাঘকে গ্রামে আসিতে আর 

অনেক নরহতা। করিতে দেখিয়া! তাহার সন্ধানে ফিরিতেছি-_ 

ধরিতে পারিলেই তাহার প্রাণ বিনাশ করিব ।” 

১কা । “আমি প্রথমে প্রকাণ্ড বাঘের মুথে পড়ি, বাঘ মুখে 

করিয়া তাহার আবাসে লইয়! যায়, পরে আর একটি বা 
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তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়1--এই বলে রাখিয়া যাঁয়।” 
স। “আমার একটি কন্ত! বাঘের মুখে পড়ে, আমিও তাহার 

জালায় দেশ দেশাস্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ।” 
ই। “আপনার সকলেই বাঘের ভয়ে অস্থির--কিন্ত আপ- 

নারা এক বার অনুগ্রহ করিক্কা সেই বাঘ দেখাইতে পারেন %* 

স। “বাঘ এখন দক্ষিণ দেশে ছুটিয়া গিয়াছে, তবে ছদিন 

বাদে আপনাকে দেখাইয়! দ্দিতে পারিব ।* 

ই। “আমার কাছে বাথ মারিবার রীতিমত অস্ত্র আছে ।» 

২কা। &”মনে মনে ভাৰিতে লাঁগিল-__- আহ। ! কি অপরূপ 

রূপ! বিধাতা কেন'যে নারী জন্ম করিয়াছেন ? কেনযে এত 

ভাবন। আসে ? তা বিধাতাই জানেন ; * 
১কা । “অধোমুখে খানিকক্ষণ থাকিয়! চক্ষের জল ফেলিয়া! 

আগন্তকের দিকে চহিয়! রহিল-্বীর্ঘনিশ্বাস তেজিয়া বলিল 

_”আপনি এ ঘোর অরণ্যে হতভাগিনীর ছঃখের কাহিনী 
শুনিতে আসিলেন কেন? আমাদের মধ্যে আমিই কেবল 

ছঃখিনী, আমি এতদিন বাঘ ভালুকের মুখে বাসঃকরিয়া রহি- 
লাম, কিন্ত পৌঁড়া অদৃষ্টে মরণ হইল না; এখন আমাকে শী 

মরণের সহজ উপায় করিয়! দিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি ।” 

ই । “আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া দিলে আমিও রলিরা 

দিতে পারি, কিন্ত আমার পাপের মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত |” 

১কা। “তবে আমাদের দশ! কি হইবে ? আমাদের পাপ 

শুনিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই ; উঃ! কি ভয়ানক পাপ !” 

স। "এখন সকলেরই একক্বুপ পাপ আ'র এককপ পুণ্য ।” , 
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ই। প্বুঝিলাম না 1” 
স। “তারতবর্ষের সকলেই মামুদের ভয়ে স্বস্বব্যস্ত, ভাই 

পাপ এক; তাহাকে দূর করিয়। দিতে পারিলে পুণ্য সমান ।” 

ই। জ্বলন্ত অনলের মতন অলিয়া উঠিয়া বলিল-__-“এখনও 
মামুদের ভয়--এখানেও মামুদের ভয়--আমি প্রতিজ্ঞা করি- 

লাম, আমি বাচিয়া থাকিতে আর কোন ভয় নাই--তবে 
একটু বিলম্ব আছে মাত্র ।” 

স। “দ্বিতীয় জয়পাঁলের সঙ্গে মামুদের যুদ্ধ শেষ হইলে হটাৎ 

একটা রণমত্তা কামিনী বীরত্বের সহিত পাপিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ 

করিয়া তাহাকে পরাস্ত করে, তাহার পর এখন কে কোথায়, 

তাহার কিছুমাত্র সন্ধান নাই ।» 
ই। “আপনার এ তপোভঙ্গের কারণ কি? এই তিনজন 

রমণীর মধ্যে আপনার কেহ আত্মীয় আছে নাকি ?” 

স। “তা ম্মরণ হয়না--তবে তপস্তার অনেক বিদ্ব আছে 

বটে।” 

ই। “মামুদ দাক্ষিণাত্যে গিয়াছে কি না? তা জানেন 11” 

- স। “এখন আমার আর একটি গভীর উদ্দেশ্ত আছে ।” 

ই। “এ রমণী ভিনটিকে ? তা জানেন ?” 

স। “না জানিনা--কিত্ত আপনি কে ?” 

ই। হাপিয় বলিল-_-“আমি এ রমণী গণের পরিচয়ের জন্য 

বড়ই ভাবিত হইলাম, ইহাদের কি পিতা মাতা নাই ?” 
৩কা। পথাকিলে এব্দপ দুর্দশা হইবে কেন ?” 

১কা। “আপনি কখন কি এদেশে আসেন নাই ?” 
ট 
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ই। “আনিবাঁর এমন কারণ ঘটেনি, আর ঘটিবেও না।” 
স। “আমি এই রমণীদের সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তা বলি- 

তেছি ৮ * 

ই। “্মামুদের তাড়িত রমণী হইলে আমিও কিছু বলিতে 
পারি।” 

১কা। ক্রোধ সম্বরণ করিত না পারিয়া বলিল-_- “মামুদ 

যবন সত্য, মামুদ পাপিষ্ঠ সত্য, কিন্তু বীরপুরুষ বটে 1” 

ই। “রমণীর কাছে ক্ষে বীল্মত্ব দেখাইতে ন। পারে ?, 
১কা “আপনি রমণী জাতিজ্র উপর ঘ্বণ। করিবেন ন1।” 

ই। “মামুদ লম্পট পুরুষ, তাহার প্রণয়ে আপাততঃ সকলে 

বদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু শেষ পর্্যস্ত কেহ দেখে শোনে না 1” 

১কা। “আমি ভারতের সফল' বীরকে দেখিয়াছি, কিন্ত-।” 

২কা। হানিয়! বলিল-_-“এমন বীর আর নাই, না ?--৮ 

৩কা। “আপানার মধুর আকুতি ক্রমশঃ আমাদের 
সন্দেহ বৃদ্ধি করিতেছে” 

২ কা। যাহাতে যাহার উৎপত্তি তাহাতে তাহার নিবৃত্তি ; 

আম্বাতে সন্দেহ হইয়াছে, আমাতেই আবার সন্দেহ নিবৃত্তি' 

পাইবে ।” 

১কা। এতক্ষণের পর তপস্থিনী পুর্ব পরিচিত কণ্ঠস্বর 

বুঝিয়া বলিল--"আমি একদিন লাহোরে ঠিক এই রূপ কণ্- 
স্বর শুনিয়াছিলাম |” 

ই। “আমার কস্বর! লাহোরে! কোথায় শোনা 

হইয়াছিল ?” | 
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১কাঁ। “আমি যে দিন লাহোরের পুশ্পোদ্যান হইতে 
কারামুক্ত হই, সেই দিন এই রূপ কগস্বর শুনিয়াছিলাম |” 

ই। “লাহোরে কাহার পুশ্পোদ্যানে বাস করা হয় ?” 
১ ক1। কাদিয়া বলিল--“বাস কর। নয়, বন্দী ।” 

ই। “মামুদের কওদিন পদ সেবা কর! হয় ?” 
১কা। এই কথা অসহা ভাবিয়া বলিল--“মামুদ আমার 

পদম্পর্শের যোগ্য নয়, তবে আপনি এরূপ মন্মাস্তিক কথা 
বলিলেন কেন ?” 

স। শক্রপুরে বাস করিলে অপকলঙ্ক হবে, তা বিচিত্র 
নয়; সীতা তাহার জলস্ত দৃষ্টান্ত 

ই। "মামুদের মুখের গ্রাস এখন অরণ্যে পতিত ?” 
১ৰকা। “আর আপনি ও কথা বলিবেন না, নিরন্ত 

হউন; আর আপনি বীদ্বপুরুষ, আপনার হস্তে আমার মরণ 

হয় এই এখন ইচ্ছা |” 
ই॥। “সে পরের কথা, আপনি তাহাকে বশ না করিয়া--- 

»কি তাহার হৃদয়ে না বপিয়া_-হটাৎ্ বনবাসিনী হইবার 
কারণ কি?” 

২কা। “রমণীজাতির পদে পদে ভয় আর কলঙ্ক, এ 

পোড়া জাতির মৃত্যু ভিন্ন কলঙ্ক ঘুচিবার উপায় নাই।” 
৩ক|। “ভালবাসা না ঘটিলে রনণা জাতির মৃত্যু ভাল 

বৈ কি?” 

ই। পকাহাঁর মনে মনে ভালবাস! থাকে, কাঙ্ধার বা প্রকাশ 
পায়।” 



১২৪ রণলতা!। 

১কা। চীৎকার করিয়। কীদিয়া উঠিল, আর বলিতে 
লাগিল "আমার কলঙ্ক ঘুচিবার নয়, আমাকে যবন স্পর্শ 

করিয়াছে ।” 

ইন্দুনাথ এই কথা শুনিবামাত্র লন্ফ দিয়া উঠিলেনঃ এবং 
অনি কোষ নিষ্ষাধিত করিয়া বলিল-_-“তুই যথার্থ এই অসির 
উপযুক্ত পাত্র, এই আমি তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম ; 
এই বলিয়। তপত্বিনীর গলদেশে অনি মারিতে উদ্যত 

হইলেন ।” 
৩কা। এর অবকাশে বীরত্বের সহিত তাঁহার করস্থিত 

অস্ত্র কাড়িয়া লইয়। বলিলেন--“আচ্ছ! বীরত্ব দেখাইলেন-_ 

নারী বধে ভয় নাই, আপনি যুদি মনে মনে এই রমণীকে 
ভাল বাসিতেন, তবে এরূপ ব্যবহার করিলেন কেন? যাক, 

আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন 1৮ 

ই। তখন শীদ্ত্রগাত্রীয় বস্ত্র হইতে একখানি ছবি আর 
একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিলেন, আর 

বলিলেন-_“আপনারা বিবেচনা করিয়া বলুন, এই ছবিত্তে 
চিত্রিত রমণী ছুটির আকার কাহার মতন? 

স। ছবিতে চিত্রিত ছুইটী রমণী বারংবার দেখিতে 
লাগিলেন, আর মধ্যে ২ তিনটা কামিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া 

কহিলেন_-“ইা- আমি বিবাদের মূল, ক্রোধের কারণ সকলই 
জানিয়াছি, তবে এখন ক্রোধ সম্ববণ করা আবশ্বক--আর 

এক কথা দ্িজ্ঞাসা করি, এ পত্রথারন্নি কাহার ?” 

ই। “ছবির কথা বলিলেন না, পত্রের হুচারিটি কথ 



রণলতা । ১২৪ 

বলিতেছি শ্রবণ করুন )১-«আমি আপনার হিতৈষিনী বান্ধবী 
জানিবেন_ আমাকে কুলট! কিন্বা অসচ্চরিত্রা অথবা অসম্বংশ- 

সম্ভব! ভাবিবেন না। যুদ্ধ করিয়া মরিতে হয় তাহা আমার 

স্বর্গ, আমি সাধারণ কামিনীর মত প্রণয়াভিলাধিণী নহ্ছি। 

ইত্যাদি-_ ইতি রণলতা। 1” 
স। “শিহরিয়া উঠিয়া বলিল-_-“আহা ! জগদীশ্বর এখন 

আমাদের সকলকেই রক্ষা! করিবেন; যখন আপনকার আশ্রয় 
পাইয়াছি।১, 

৩কা। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শেষে গদ্গদ স্বরে বলিতে 

লাগিল-_ “আপনি যে মিরাটের মন্ত্িকুমার তাহা পূর্বেই 
জানিয়াছি, তবে আপনার অনুগ্রহের আশায় কোন কথা * 

লি নাই।” 

স। চীৎকার করিয়া কীাদিতে কাদিতে বলিল-_-“ম! 

মঞ্জুলা! এস, একবার তোমার অসহায় রক্ষককে আলিঙ্গন 

দিয়! স্ুলীতল কর, এই বলিয়। হাত বাড়াইয়া৷ তপন্থিনীকে 

,কোলে লইয়া! বলিলেন--সকল ছুঃখ দূর হইল-_ইন্দুর দিকে 

চাহিয়া! বলিলেন, প্বাবা ! তুমিই পর্বন্ব, এখন আমি তেমা- 

দের সকলকে সঙ্গে লইয়া মির/টে যাইব, সেই খানে মনের 

কালী দূর করিব ।” 

ইতি পূর্বে দূর হইতে প্রলয়কালের দেঘের মতন সৈল্ত 

কোলাহল শুনিতে পাওয়] গেল-সকলেই ব্যস্ত হইয়! চারি- 

দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ইন্দুন[থ দ্রুতবেগে 

আপনার শিক্ষিত ঘোটকে উঠিলেন, *একটী অশ্বে ছুইটা 



5৯৬ রণলত। । 

কামিনী চড়িয়। বসিল-সন্গ্যাসী চীৎকার করিয়া! কাদিয়। উঠিল 
_তপন্থিনী সন্ন্যাীর ছুটি পায়ে গড়িয়া রহিল-_ 

সৈম্গ্রণের কোলাহলে দুর হইতে বাঘ ভালুক গাণ্ডার 
প্রভৃতি রন্য জন্তগণের ভীষণ ধ্বনি নিকটবর্তী হইতে লাগিল ॥ 
একজন যমদূতের মতন, অমাবস্তার কন্তার মতন, কষ্ণবর্ণ, 

ভীষণমৃত্তি, মলিনবেশ, রূক্ষকেশ, ছিন্নবস্ত্র কামিনী দন্ত কড়মড় 
করিতে করিতে কুটারের নিকটে আসিল। তাহার মুতি 
দেখিয়া সকলে কত কি অশুভ ভাবিল-__- 

উন্মাদিনী কামিনী নিক্কটে আসিয়া বলিল-_বিটি বিটি, 
তোকে কামুড়ে খাইব; সন্গ্যাসীর মাতা চিবুয়ে দিব; আয় 
ম!! কোলে করি, আমি তোকে কিছু বোল্্বো না; তোরা 

পালালি_-আমাকে নিয়ে যাবিনি? কামড়াব-_খাব--» 
সন্াষী দেবতার নাম স্মরণপুরর্বক কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণ- 

কাল অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । 

ইন্দুনাথ অশ্বে আরোহণ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া 
বলিল--“মামুদ আমাদের সন্ধানে এখন ফিরিতেছে, তাহার 

পরু দাক্ষিণাত্যে যাইবে । আর বেনূপ পাগলিনীকে দেখিলাম, 

নিশ্চয় আমাদের একট অমঙ্গলের সম্ভাবনা । এখন আপনি 

দ্বিধা করিবেন না, আমার এই অর্থে আপনার! ছুজন আরোহণ 

করুন, আমি অনায়াসে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।” 

সন্নযাপী কন্তাটিকে লইয়। অঙ্থে উঠিলেন-__পাগলিনী চীঙ- 

কার করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। 



যোড়শ পরিচ্ছেদ । 
(মাযুদের নিশীথচিন্তা ) 

পহ্যক্কীরে। হায়মেব মে যদরয়ন্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ। 
সোইপ্যটত্রব নিহস্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহে1 রাবণঃ 1” 

১১০৪ খবঃ অবে দাক্ষিণাত্য জয় করিতে ঘুলতানে আসিয়! 

মামুদ শিবির সংস্থাপন করেন। নূতন সেনাপতি শৃরনাথ 
যণোচিত আসনে বসিয়া অ[ছেন। মামুদ দীর্ধনিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া বলিল-_-“তুমি যে আমার গোপনে সর্ধনাশ করিবার 

উপায় করিতেছ তাহা আনার জানা হইয়াছে, তবে তোমাকে 

আমি ভালবানি সত্য |” 

শূরনাণ করযোডে বলিলেন--্প্রভূু অবিশ্বান করিলে 

সেবকেরা কাহার আশয়ে দাড়াবে, আমি নে আপনার জন্য 

সমস্ত বিসঙ্জন দিয়াছি, তাহার কি এই পারিভোষিক 2৮৯ 

মামুদ ঘ্ৃতাহুত বহ্ছির মতন জলিয়া উঠিয়া বলিল-- 

“তোমার স্বার্থ না থাকিলে ভুমি কখনই এন্দপ কার্ট করিতে 

না; তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত মাভিত, তাই কেহ বৃদ্ধিকৌশল 

জানিতে পারে নাই । কিম্ত খন "আমার হৃদয়ের হার ছিন্ন 
হইয়াছে-_যখন ভর্গ হইতে বন্দীকৃতত কানিনী ঠ্রালায়ন করি- 

্াছে__যখন অনন্বপালের যুদ্ধে অপরে যোগ দিয়া আমাকে 



১২৮ রণলতা । 

প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়৷ দিয়াছে_তখন তুমি কি 
মনে কর? এ সমুদয়ের মূল কারণ আমার বেতনভোগী কর্ম- 

চারী নয়? আমি স্পষ্টই বলিতেছি, তুমি আমার সর্বনাশের 
কারণ ।” - 

শূরনাথ ধৈর্ধযধারণপূর্বক বলিল--“আমি যদি আপনার 
অনিষ্ট করিতাম, তাহা আপনিও জানিতে পারিতেন না) 

আর আমি আপনাকে কখনই বন্দীরূত কামিনীর অনুসন্ধানের 

বিষয় জানাইতাম না-_-এখন দেখিতেছি স্পথে চলিলে কেবল 
বোঝা বহিতে হয়।” 

মামুদ লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন-_“তুমি এতদূর হীনবীর্ধ্য 

না হইলে ধন ত্যাগ করিবে কেন আজ্মীর আর গুজরাটে 

যুদ্ধ হইবার সম্ভাবন। না থাকিলে তোমাকে আমি এই মুহুর্তে 

বধ করিতাম--তোমার আসন্ন মৃত্যু দেখিতেছি--তুমি ভবি- 

ষ্যতের জন্য সাবধান হইও-_” 
শূরনাথ একটু উপেক্ষার সহিত হাসিয়া বলিল--“আমি 

অপরাধী হইলে রাগ কি ছুঃখ করিতাম। আমার অধীনে যে, 

সকঞ্জ সৈন্ত ছিল, তাহাদের সাহায্যে লাহোরে যুদ্ধ করিয়। 

আধিপত্য বিস্তার করিতাম-নগর লুঠিতে পারিতাম-_-ষে 

বীরপুরুষ পুম্পকানন হইতে আপনার হৃদয়রত্ব হরণ করে, 
তাহাকে ও কৌশলে বশীভূত করিয়। স্বীয় মঙ্গল সাধিতে পারি- 

তাম-_কিস্তু সে বীর্যে আমার জন্ম হয় নাই ।” 
মামুদ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল-_"তুমি আমার অনেক 

উপকার করিয়াছ, তাঁই আমার হস্তে আজ রক্ষা পাইলে, নতুবা 



বরণলতা । ১২০৯) 

সময়ে সময়ে যমেরও ভয় পাইতে হয়। আমি পরম্পরায় 

শুনিয়াছি এবং এক আধ দিন চক্ষেও দেখিয়াছি, একজন 

ছদ্পবেশী রাজপুত্র আমার অভিসন্ধি লইতে প্রথমে আগ্রা 

আইসে। কিছু দিন আগ্রীতে থাকিয়া আলাপ পরিচয় হইলে 

লাহোরে অবস্থান করে। পরে আমার রাঁজসভায় আসিয়। 

সৌজন্ঠ দেখাইয়! পলায়ন করে । আমি প্রথমে যাহাকে বন্দী 

করি, পরে সৈম্গণ ধরিয়া আনিয়া যাহাকে ছর্গে রাখে, এ 

ছুটী কামিনী গোপনে আমার অভিসন্ধি জানিতে আসিয়! 

বিপদে পড়ে । আর সেই যুবা পুরুষটা এ ছই জন রমণীকে 

কারামুক্ত করিয়া দেয়, এখন জানিতে পারিয়াছি। তাহাদের 

সঙ্গে তোমার গোপনে গোপনে দেখ। সাক্ষাৎ হয় এবং পরামশ' 

করা হয়।” 

শূরনাথ এইবারে রাগিয়া উঠিলেন, মুখ রাঙা হইয়া 

উঠিল__সর্ধশরীর থরথর করিয়া কাপিতে লাগিল_জলদ- 

গম্ভীরস্বরে বলিল_প্য্ি আমি আপনার অনিষ্ট করিতাম, 

তবে দ্বিতীয় জয়পালের যুদ্ধে যখন একটা কামিনী অদ্ভুত বীরত্ব "-. 

দেখায়_-তাহার পর দেই কামিনীর সাহাষ্যার্থে আর* এক 

জন বীরপুরুষ আসিয়া! যখন যোগ দেয়, আপনাকে রক্ষা 

করিতে আমি যখন তাহাদের সৈম্তচক্রে প্রবেশ করি, তখন 

তাহাদের হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্সিলে কি হইত? 

কখনই আপনি বাচিতে পারিতেন না।” 

মামুদ বলিল-_“চেষ্টা করিয়াছিলে__তাহাদের কাণে কাপে 

পরামর্শ দিয়্াছিলে__কিন্তু,কিছুই হয় নাই।” 



১৩০ রণলতা1। 

শৃূরনাথ বলি-__“তবে আপনি আমাকে বন্দী করুন_-অথব 
শীঘ্র প্রাণদড করুন_-এখন ত আমি আপনার হস্তে ।” 

মামুদ বলিল--“এখন আমি তোমার হস্তে |” 

শু। “তাহা হইলে অবশ্ত এ যুদ্ধে জয় হইবার সম্ভাবনা 1” 
মা। “আর আমার হস্তে তুমি থাকিলে নিশ্চয় পরাজয় ? 

. না??? 
শূ। “সে আপনার যখন অবিশ্বাস হইয়াছে, তখন আর 

কি হইবে 1” 

মা। “তুমি য্দি সেই দুষ্টা রমণী আর তাহাদের উদ্ধার- 
কর্তাকে ধরিয়। আনিতে পার, তবেই বিশ্বাস করিতে পারি 17, 

.. শু। “তাহার জন্য আমি যে কত উপায় করিতেছি, তাহ! 
জগদীশ্বর বলিতে পারেন ।” 

মা। “আচ্ছা এসকল লোকদের সঙ্গে তোমার পূর্বে 
পরিচয় কি জানা শোনা ছিল ?” 

শু। “বিশেষ কিছুই নর, তবে চক্ষে ছু 'একবার ' দেখিয়াছি 
বটে ।” 

“নঙ। “রমণী দুটিকে কোথায় দেখিলে ?”, 

শূ। ্ঠিক্ স্মরণ হয় না--তবে এখন এদেশে অনেকবার 
দেখিয়াছি ।” 

মা। “ও সকল প্রতারণার কথা রাখিয়া দা ও-_-, 

শৃ। “তবে এ যুদ্ধের অবসান না হইলে কি করিতে পারি?” 

মামুদ হস্ুৎ চমকিয়! উঠিয়! চারি দিক্ দেখিয়া বলিলেন-_ 
“রাত্রি ছই প্রহর-_চাঁরিদিকে শক্র ফিরিতেছে__আমার বোধ 



রণলতা ॥ ১৩৯ 

হয় গোঁপনে শক্র-সেনা আসিয়াছে-_ আমার হৃদয় কীপিতেছে-_- 
তুমি শীপ্র সৈন্ত সজ্জিত করিতে চলিয়! যাও- আমি তোঙ্গার 
সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছি।» 

শুরনাথ আদেশ অলজ্ব্য ভাবিয়া বিনীতভাবে অবনতশিরে 

শীপ্র সৈম্তচক্রে মিলিত হইলেন । 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
( মণিকাঞ্চনযোগ ) 

“রত্বং সমাগচ্ছতি কঞ্চনেন |” 

গুজরাটে একটী পার্বতীয় উপত্যকার কাছে একটী পর্ণ- 

শাল! নিন্মীণ করিয়া এক রমণী বান করেন । হঠাৎ এক ক্কীর- 

পুরুষ অশ্বে আরোহণ করিয্া & পথ দিয়! বাইভে যাইতে 

কুটার দেখিয়া! অশ্ব হইতে নানিলেন। পিপানায় প্রাণ বহিগত 

হইতেছিল, কিন্ত বিধাতার কৃপাম্ম আশ্রম পাইয়া! চীৎকার 

করিয়া! ডাকিতে লাগিলেন । ণজল দাও--পিপাসায় প্রাণ যায়” 

বারঘ্বার এই কথা বলাতে একটী যুবতি রমণী কুটার হইতে 

বাহির হইয়া! সমাদরে আসন দিয়া বসাইলেন-__আশাতীত জল 



১৩২ রণলতা ॥ 

পান করাইলেন-_স্থশীতল বারি সেবনে যুবকের পথশ্রম সকল 
দুর হইল, এবং রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন ;- 

“এ গভীর পার্বতীয় প্রদেশে একাকিনী রমণী কাহার 

প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছেন ?” 

র। “আমার প্রত্যাশা নাই_-তবে বিধাভা একাকিনী 

করিয়াছেন |” 

যু। “আমি এরূপ আকৃত্তির এপ পরিণামে অবাক্ হই- 
য়াছি।” 

র। *রমণীর ছুঃখের কণ্ধা কে জানে? এক বিধাত। 

জানিতেন, ভাগাঙ্জোষে তিনিগ্জ পক্ষপাতী দেখিতেছি ।” 

যু। “আপনি কি কাহাকে মনে মনে ভাল বাসেন ?” 

র। "আমি যাহ! ভাল বাসি তাহ! শুনিতে নাই ।” 
যু। “আপনি যদি রাগ না করেন, তবে এই ছবিখানি 

আপনাকে €দখাইতে পারি ।” 

র। ছবির কথা শুনিয়! যুবকের মুখের পানে হা করিয়! 

খানিকক্ষণ রহিল পরে বলিল--”"আপনি কি মিরাটের মন্ত্রি 
কুমাত ? আপনি কি দাসীকে চিনিতে পারিয়াছেন ?” 

ফু। “তিনটার কোন্টী? তাহা চিনিতে পারি নাই ।” 

রূ। “তিনটি কোথায় তদখিলেন ?” 

যু। “চক্ষে দেখিয়াছি, প্রাণে গাথা রহিয়াছে ; কেন মনে 

নাই ? বনে।” 

র। “চাতুরী বোঝ! দায়, তখন পরিচয় দিলেন না! কেন ?” 
যু। "সময় হয় নাই', আর পরিচয় ত নিয়াছিলাম |” 



রপলত। ॥ ১৩৩ 

র। "আজাপনি লাহোরের কালীবাড়ীতে সাক্ষাৎকরিলেন না 

কেন £” 

যু। "সে অনেককখা, তবে আমি বখন কালীবাড়ীতে 

পৌছুই, তখন তোমার আমার বিস্তর বিপক্ষ; তাই শীষ পলা- 
বন করি ।” 

র। “সেদিন আপনি মনের দ্বার খুলিয়াছিলেন, আবার শী্ 

বন্ধ করিলেন ।” - 
যু। “আর ও কথায় ফল নাই-_যে দিন ছবি আর পত্র 

পাই, তদবধি জীবন পাগল হইয়াছে ঃ কাহার জন্ত মন খেপি- 
স্লাছে, ভাহা জানি না; কিন্ত আমাকে কষ্টে ফেলিবার তুষ্ি 
এক মাত্র কারণ ।” 

র। *্হান্ত করিতে করিতে বলিল-- “আপনি আমাকে 

এখনও চিনিতে পারেন নাই ।” 
ফু। “যতটুকু চিনিয়াছি, তাহাঁওত হৃদয় ভাড়িয়া না দেখা- 

ইলে চলিবে না» 
র। “আপনার বীরত্বে আমার মন- আমার হূর্বলমন __ 

গলিয়াছে, আপনাকে প্রণয়োপহারে সাজাইয়! পুক্তিতে ইচ্ছা 
করিরাছি; কিন্ত আপনি বড়ই কঠিন-একবার মনেঞ্ত 

ভাবেন না।” 

ফু। “মনে যেকি হয়, ভাৰি যে কত শত, তাহার ভঙদস্ক 

জানি না; কিন্তু বিধাতা কোমলপদার্থে রমণী গড়িয়া! এস 

বীরত্বে তাহার দেহ কঠিন করিলেন কেন ?” 

র। ০্যুদ্ধ করিলে কি কঠিন "হয়, ধ্তবে আপনার পরিচয় 
ঠা | 



১৩৪ রণলতা । 

দিলেন ভাল) আর কমলিনী কৈ হৃর্যযতাপে ত ব্যথিত হয় না_ 
শুকায় না” 

যু। “কমল ছুই প্রকার--বোমল আর কঠিন |” 
র। “কোমল ছাড়া কমল নাই, লোহ!? কখন সোণ? হয় ন1।” 

যু “রমণীর প্রাণ বড় কঠিন, আজি জানিতে পারিলাম |” 
র। «কাষেই ঘখন কাপুরুষ পুরুষদের পদানত হোয়ে জীবন 

যৌবন কাটাইতে হয়-_দেশ, বন্ধু, পিতা, মাতা সকলকেই 
ছাড়িয়া বিদেশে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন রমণী কঠিন বৈকি ।” 

যু। “এখন তোমার আশ্রয়ে থাকিয়। নিরাপদে প্রাণ লইয়া 

দেশে যাইলে বাঁচি; বুদ্ধ ত ষথেষ্ট করা হইল, কেবল কষ্ট__ 
কেবল অপমান ।” 

র। “তামাস1! করিবেন না_রমণী রক্ষা করা বড় কঠিন, 
রমণী বাকিয় বসিলে শিবের অসাধ্য; তবে রমণীকে আদরে 

রাখিতে হয় ১5 

যু। “যদি কোন রমণী পুরুষকে আপনার মনের ভাব জানার, 
তখন এমন কোন পাষণ্ড পুরুষ নাই যে, রমণীকে গলার হার 

কে না।” 

র। «পুরুষত্ব থাকিলে রমণী চিরদিন পুরুষের অধিনী 

থাকিবে | 

যু। “মামুদের মতন পুরুষ ন1 হইলে স্থবিধ1 হয় না 1”, 
র। “মামুদ একজন বীরপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 

যু। “পুর্ণিমার শশধর, প্র্ষটিত পুষ্প, নবযুবতি, এসকল 

গ্রালোভনীয় বস্ত বটে, তবে বিপদের ভাগ সমধিক |”, 



রণলতা ! ১৩৫ 

র। "আপনি বলিবেন না, রমণী বলিয়া কারামুক্ত হইয়াছি, 
পুরুষ হইলে প্রাণদণ্ড হইত ।” 

যু। “আহা! মামুদ ধন্য! যে রমণীকে দেখিলে ভুবন 

ভুলিয়া! যায়, সেই রমণী তাহার পদ সেবা করিয়াছে ।” 
র। “আপনি না তাহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন ?” 

যু। “কেন করিয়াছি বলিবেত ? রমণী বলিয়। নম্-__তোমার » 

কি তাহ! স্মরণ নাই? কেবল প্রতিশোধ তোল! মাত্র ।” 

র। “আমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন কেন ?” 

যু। .“মামুদকে কোন হ্ত্রে তাড়না করা-_নতুবা রমণীর 

উপর ভাল জ্ঞান থাকিলে যাহাকে কারামুক্ত করি, আর যাঃ।র 

কথার সাহায্যার্থে কারামুক্ত রুরি, অনায়াসে তাহাদের লইয়া 

পশু জীবনের সার্থকতা করিতে পারিতাঁম ।” 

র। “আপনি তাহাকে বনমধ্যে দেখিয়া চৈতন্য হারাইয়! 

ছিলেন, আজ রোগীর সুখ দিয়। তাহা বাহির হইতেছে ।” 

যু। “আচ্ছা তোমার সৈনিকের বিশ্বাস করিল কেন? 

,ছমামীকেই বা পথ ছাড়িয়া দিল কেন ?” 

র। “সৈনিকদিগকে কখন কথায়-কখন ছলে কখন 

অপাঙ্গের ভঙ্গীতে মন ভোলান হয়, তারা নীচাশয়- আমাদের 

ভোঁগ করিতে পাবে বলিয়! অনায়াসে পথ ছাড়িয়া দেয় ।” - 

যু। “আমি যাহাকে কারামুক্ত করি, তাহার পরিচয় 

জান ?” 
র। "আমাকে দিদি দিদি করিত--আন্ত তার নাম 

“মঞ্জুলা? |” ্ | 



১৩৬ রণলতা | 

যু। *মামুন্দ বোধ হল্স তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিরে $” 

র। “বোধ হয় কেন, সত্যই স্পর্শ করিয়াছে ।” 
যু। দৃস্ত কড়মড় কক্গিক্সা বলিলেন--“আমি লেই যবন- 

স্পৃষ্ট রমণীকে স্পর্শ করিয়াছি 1 আঙ্ি তাহাকে দেখিলে এই 

আন্ত্র ছার! শতখণ্ড করিতাম |», 
র। ভন্মগদ্গদশ্যরে বলিষ-__-“যদি আপনি আমাকে অসচ্চ- 

রিত্র। ভাবি এই অস্ত্রে আমার মুণ্ড ছুখানা! করেন, তবে রক্ষ 
পাই, নতুবা এখনও যে কত কষ্ট পাইব, তাই বা কে জানে ?” 

যু। “যবনের ছায়া! মাইতে যাহার ঘ্বণ। হয় না, তাহাকে 

ধিক্ !” 
রর “বিধির বিপাকে ক্লঁজমন্ত্রী যবন হইলেন দেখুন ?* 

যু। “আর বলিও না-ক্ষাস্ত হও আমি নারীকুলের মম্মব 
অবগত হইয়াছি ; সে দিন লক্গ্যাসী থাকাতে মৌনী থাকি |” 

র। “আপনার ধারণ! রমণী হইলেই কলঙ্কিনী হয় 1 
ঘু। “পাকত যাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাকেও বলিৰ 

না?” 

" র। *তবে সেদ্দিনকার সুযোগ হারান ভাল হয় নাই ।* 

যু। “তুমিনা বলিয়া থাক, সেই আমার স্বামী, যে 
অকাতয়ে সমরার্ণবে ঝাপ দিয়! তীরমুখে উঠিতে পারে ?” 

র। পআমান যুদ্ধই স্বামী, কারণ আমি বুদ্ধ করিতে বড়ই 
গ্ালবাসি |” 

যু। “আমি বিল্ত ছবি আদ্র পত্রখানি' গলার হার করিয়া! 

ক্নাখিয়াছি, সময় পাইলেই গলা প্রি €” 



রণলতা । ১৩২গ 

স্ব। "আপনি আর বঞ্চনা করিবেন না, আমরা রমলী__ 

আমরা কি বুদ্ধ করিতে পারি--এবারে দাসী আপনার সঙ্গ 
লইবে।১ 

যু। প্রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে বলিতে পায়ি, 
এখন আমাদের কি দশ! উপস্থিত ? ” 

র। “আর আমি যে সঙ্গী হারাইলাম, তাহার করি কি ?* 

যু! «আমার বিবেচনায় সন্ন্যাসী সকলকে রাধিয়াছে।” * 
র। “আর একটি রমণীকে ত একজন হিন্দুসৈনিক প্রথমে 

আপনার আবাসে রাখে-কন্যার মতন লালন পালন করে_. 

শেষে মামুদের কাছে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য-__ আপনার রাকা 

কাছে বাহাছুরী লইবার জন্য-_এ কন্যাটাকে যবন সৈনোন্ত 
উদ্দেশে দেখাইয়া দেয়; তাঁহার জন্য বড়ই ভাবনা | 

যু। “আমি এ দেশের ভাবগতি বড় ভাল বোধ করি না।” 

ব। পতবে এখন দাসীর উপায় ?” 

যু। “ভয় কি? তুমি এক জন প্রক্কত বীরাঙ্গনা ।* 
র। “তবে চলুন--এ দ্েশের যাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ 

আছে তথায় যুদ্ধের সংবাদ লইগে ?” 
যুবাপুরুষ এইবারে ফাঁদ্দে পড়িলেন- রমণীকে লইয়] যুদ্ধের 

ংবাদ, সৈন্যগণের আগমনের সমাচার লইতে ধীরে ধীৰে 

চলিলেন । অর্থ পূর্বমত বাযুবেগে গ্রভুকে স্বন্ধে করিয়! 

ডুটিল-_রমণী আপনার স্কৃশ্ে আপনি চড়িয়! মনের ম্বখে চলি- 

লেন__এবারে পরস্পরের উতৎকণ্ঠ দূর হইয়াছে-_রত্বের সহিত 

কাঞ্চন মিলিত হইরা! অপূর্ব শোড় ধারুণ করিল । 



অফীদশ পরিচ্ছেদ। . 
( আশাপতন ) 

,  “স তু ছত্র বিশেষদূর্লভঃ সহূপন্যন্ততি কৃত্যবর্ব যঃ 1” 

একবার বিপদ্ হইলে অন্ত বার সুখ হয়-_-এই নিষ্পমের 
বশবর্তী হইয়! মামুদ মুলতান পরিত্যাগ পূর্বক আজমীরে উপ- 

স্ষিত হন। তথায় মনের আনন্দ নগর লুন করিয়া গুজরাটের 
'খাঁজধানী পত্তন নগরে অবতীর্ণ হন। ক্ষণ মাত্র কালবিলম্ব না 

করিয়। শিবলিঙ্গের মন্দিরাভিষুখে যাত্রা করেন; দেখিলেন 
অগণ্য হিন্দু সেনা সতর্কতার সহিত-_মন্দিরে পাহারা দিতেছে । 

এদিকে অজ্ঞুনসিংহ, শিবকেশরী, ইন্দুনাথ, রণলতা, 

অনংখা সৈন্য সামস্ত লইয়!__-মামুদের সৈন্য আক্রমণ করি- 
লেন। হুদ্দিন এমনি কৌশলের সহিত হিন্দুর! যুদ্ধ করেন যে, 

তাহাতে মামুদ সৈন্য লইয়! পীচক্রোশ পলাইয়া যান। রণলতা 

অগ্রিমূর্তি ধরিয়।_-মামুদের পশ্চাতে ধাবমান হয়, সকলে রণ- 
লতার কৌশল দেখিয়। অবাকৃ। 

হিন্দু সৈন্যগণ জয়ধ্বনি, কোলাহল, সিংহনাদ করিয়া উৎ- 

সাহের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তখন যে রণলতাকে 
দেখিয়াছে, সেই জানিয়াছে যে, আকাশ হইতে কোন এক 
বিদ্যাধরী ভূমিতে নামিয়।-.যুদ্ধ করিতেছেন । শাণিত তর. 



রণলতা ॥ ১৩৯৯, 

বারির চালম! দেখিলে বোধ টিন রিল 

ৰাস করিকেছে। 

ইন্দুমাথ সেই মোহিনী মূর্ভিধানি হৃদয়ে ধান করিতে 
করিতে রণলতার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রণাঙ্গনে ইন্দুনাথকে 

আর রণলতাকে আকম্মিক ঘোর সংগ্রামে উদ্যত দেখি সক- 

লেই ভাবিল, দেবাদিদেব মহাদেব, পার্ধতীর সঙ্গে-ফিলিত 

হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। 
হিন্দু সৈন্যগণ যমদূতের মতন সশস্ত্রে ঘুরিতেছে--সকলেই 

স্ষর্তির সহিত মন লাগাইয়া সংগ্রাম করিতেছে (এইবারে মামু- 

দকে ভারত পরিত্যাগ করিয়! শীপ্ব গিজনীতে পলায়ন করিতে » 

হইবে) এই কথা সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল-_ ইন্দুনাথ 
আর রণলতা উন্মত্তভাবে অস্ত্র চালাইল। 

রণ যদি একটি বৃক্ষ হয়, রণমন্তা আমাদের ভারতকামিনীকে 

প্র রণবুক্ষের লতা বলিলে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না, 

লতা! যেমন বৃক্ষ দেখিলে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, এই কামিনী 

বিকল লতার মতন রণবৃক্ষ জড়াইতেছে। 

মামুদ ছুদিন যুদ্ধ করিয়! সফল হইতে পারিল না। ডৃতীক 
দিন আরও অসংখ্য হিন্দু সৈন্য লইয়া কত শত রাজ! শিব 

লিঙ্গের মন্দির রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন । তখন হিন্দু 

নেনার সংখ্যা অধিক দেখিয়। মামুদের মনে যথার্থ ভয়ের সঞ্চার 

হয়__আবার রমণীর যুদ্ধে পরাজয় স্ররণ করিয়া-বিষম বিভ্রাটে 

পতিত হন । 

কিন্ত এ জগতের শ্যাত্যন্তরীণ তত্ব_কি সুস্ম মন অবগত 



১৪৩ রণলত1। 

হওয়া বিধাতারও কর্ম নয়। লক্ষাধিক হিন্দুসেনা উপস্থিত 
দেখিয়াও মামুদের বজ্ঞনাদ সদৃশ কঠিন ও গম্ভীর আদেশবাক্যে 
সুসলমান সেনাগণ এরূপ ছক্ষতার সহিত, এরূপ ৰেগে, একপ 

রণকৌশল ধারণ করিয়া অগ্রসর হইল যে, কিছুতেই হিন্দু সৈন্য 
গণ মন্দির রক্ষা করিতে পারিল ন1। 

* তখন রণলতা-_উন্মত্তার ৰেশে হই হস্তে কেবল যবন সৈনা 
নিধন করিতে লাগিল । 

হাজার -যবন সৈন্য নিহত হইলেও তখন মুসলমান সৈন্য- 
. দের কৌশলে সেই যুদ্ধে হিন্দু সৈন্য অধিক নিহত হয়। তখনও 

7 মন্দির ঘেরিয়া রণলতা৷ অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
মামুদ তদনস্তর মন্দিরে প্রবেশ করিয়! শিবলিঙ্গের নিকটস্থ 

হইলে প্রতিমারক্ষক পাগ্ডাগণ অনেক বিনয় করিয়! বলিল, 
“আপনি আমাদের মূর্তি স্পর্শ করিবেন না_-বরং ইহার পরি- 
ৰর্তে বিপুল ধনদান করিতে প্রস্তত আছি 1১” 

মামুদ তাহাদের কথায় কর্পপাত না করিয়া বলিলেন-_- 

“দেবমূর্তি চূর্ণকরা! আমার কৌলিক কর্ম) আমি এমন কত 
শত দেবমুপ্তি উৎপাটন করিয়াছি-_প্রত্তিমা চরণ করিয়া ভিতর 

হইতে কত শত মণিমুক্তা হীরকাদি অমূল্য রত্ব পাইয়াছি। 
আর প্রতিমা ক্রম করা অপেক্ষা প্রতিমা! চুর্ণকর1__আমার 
পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় |” 

 ত্তখন পাগাদিগকে নিরত্ত করিয়া-_শিবলিঙ্গ চূর্ণ করি! 
ফেলিলেন ”* আশাতিরিক্ত ধনলাভ করিয়া! যখন মন্দির হইতে 

ৰহিগ্ঠতি হন, তখন ভারতীয় সৈঙ্ গণ্ পুবর্বার আক্রমণ করে। * 



বণলতা। ॥ ১৪১ 

কিন্ত এবারে মামুদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়, হিন্দু সৈন্যগণ ছন্ব 

চ্ক্ষ হ্ইম্বা পড়ে । 
যাইবার সময় মামু একজন ব্রাঙ্গণকে গুজরাটের সিংহাসন 

ছর্পণ করেন। 

এদিকে শূরনাথ আপনাকে প্রকাশ করিবার সুযোগ্য সময় 

পাইয়া শীত্র ব্রা্ষণের নিকট হইতে সিংহাঁদন কাড়িয়া লইয়। 

রপলতার সহিত ইন্দুনাথকে সেই রাজ্য অর্পণ করিলেন। 

উনবিৎশ পরিচ্ছেদ । 

(নিয়তির অখগুলীল! ) 

শ্যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোধধীনা- 

মাবিষ্কতারুণপুরঃসর একতোইর্ক£ 1” 

যাহার প্রদাদে সুখের পর দুঃখ, আর ছ£খের পর স্থথ ধটে 

যাহার আশীর্বাদে মরুভূমে কল্পোলিনীর কুলকুল ধ্বনি শোনা 

যা; বাহার ইচ্ছা হইলে ভিখারী সাম্রাজ্য সুখের আধিপত্য 

লাত করে : যাহার ভ্রীবন্ত আর জলস্ত কৃহকে অদ্যাপি রবিশলী 

তার! একভাবে ঘুরিতেছে ) যাহার মায়ায় পড়িক্লা ঘুবতিকে 

সংসারের রত্ব, আর তত্ব্ভানীকে অসার বস্ত্র বন্ধিতে কেহ শঙ্ব! 

করে না) তাহার নাম নিয়তি ৰলিলাম। 



১৪২ রবণলতা 

এই নিয়তির বলে সমুদ্র এককালে মৃত্তিকা হয়, আবার 

মত্তিকারাশি কখন অপার, অনন্ত, গভীরনীলঙগলপুর্ণ ধুত্রময়্ 

গভীর সাগৃরে পরিণত হয় । বালকের বিদ্যাভ্যাস-_যুবার বিষয় 
চঙ্চা-সুহুতুর রঙ্গভঙ্গী__বৃদ্ধের ধন্মান্থণীলন-__ এ সমুদয় 

নিয়তির কাকিটাঙ্ষ প্রস্থত । আজন্ম হত্যাকরিয়া রত্বাকর যে 
স্ধা স্থললিত রাঁমনাম শুনাইতে পারিল, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত 

নিরতির অমোঘ বল। বীর পুরুষ যদি যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহার 

পক্ষে নিস্বতির “৫ শীর্বাদ,১ আবার যদি পরাস্ত হয়, তাহাও 
নিয্তির'মোহিনী শক্তি । 

“ কেহ যুবতির যৌবনজ অলষ্কারে, শারীরিক লাবণ্য দর্শনে, 
'আপনার জীবন ত্যাগ করিতেষ্ কুঠিত নয়) কেহ বা আবার এ 
রমণীর কমনীয় মুখছবি, অনুপম ভ্রযুগল, মনোহর নাঁসিকা, তর- 

বারি সদৃশ কটাক্ষক্ষেপ দেখিন! তাহাকে অপবিত্র শুক্রশোণিতের 

সমষ্তি বলিয়। দ্বণ! করে) ঝেহ কখন আবার রমণীর বিরহে 

পাগল--মিলনে সুখী-_কেহ মিলনে পাগল-_বিরহে স্থৃখী-- 
নিয়তির আশীর্বাদে সকল প্রকার মানবই যথে্ই আছে। নিয়-, 
তির হাত ছাড়াইয়া একপদ 'অগ্রনর হইতে চতুমুখ ব্রচ্মা-_ 

পঞ্চমুখ শিব--সহত্রমুখ অনস্ত্রফণী_-কেহই সক্ষম নয়। তবে 

সামান্য মানবের কথা উল্লেখ করা বৃথা মাত্র। যাহা কখন 

ঘটেন।__-তাহাঁও ঘটিতে পারে ?. [যাহ। নিত্য ঘটিয়া থাকে, 

তাহারও আবার ব্যভিচার দেখা যায়। 

রণলতা যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিত, যুদ্ধের সাহায্যে অগত্যা 
ইন্দুনাথকে ভালবাসা 'দেখাইতে হইয়াছিল। যে রমণী মামুদের 



বণলতা । ১৪৩ 

সঙ্কল্লিত হৃদয-আসনে কিছু দিন বপিয়৷ ছিল, পুরুষের উত্তে- 

জনায়-_-প্রতারণায়_-প্রলোভনে-_রমণীর মনে মনে একটু ভাল- 

বাসার অন্কুর হয়। শেষে উদ্যানরক্ষক সৈনিকদের সাহাষ্যে 
যাহার সঙ্গে রাত্রিকালে কানন হইতে বাহিরে আসেন, কাবেই 

সেই অস্কৃরিত ভালবাস ইন্দুনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া পল্লবিত-_ 

শেষে পুষ্পিত পর্য্যন্ত করা হয়--এখনও ফলিত হয় নাই। 

রণলতার মনের ভাব যাহাই থাকৃক, বাহক ভালবাসার 

চিহ্ন কেহ কখন জানিতে পারে নাই । কিন্তু ইন্দনাথের সহিত 
গুজরাটে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন সপত্বীর মতন ঈর্ষধ্যা প্রকাশ 

করিয়াছিল । ফল রণলত! বড় গন্তীর প্রকৃতির রমণী--যাহার 

ভালবাসা পশু পক্ষী জানিতে পারে, সে রমণীর ভালবাসা, 

কখনই আদরণীয় নয়। কিন্ত যাহার জদয়ে ভালবাসা ছুটিতেছে--- 
অথচ মাছিটি পর্ধ্যস্ত ঘুণাক্ষরেও জানে না-সেই ত ভালবাস! । 

রণলতার শরীর এখন ভালবাঁসার বিষে জর্জরিত হইয়াছে ; 

মণিমগ্ত্র মানিতেছে না__ বোধ হয় ভূজঙ্গ শিশু দাত ফোটাইয়া 

পাশ দিয়। বিষ শরীরে ঢালির়া! দিয়াছে এখন শরীর শীলবর্ণ _ 

মুখ বিকট-_সুখদিরা চক্ষুদিয়া অনবরত শারীরিক "আর মানিক 

ক্লেদ বাহির হইতেছে । 
এখন আর €স গান্ভীর্ধ্য নাই_এধন আর সে বুদ্ধিশন্তি 

নাই-__-এখন অবিরলধারে চক্ষের জল পরড়তেছে-শুশ্রষ! 

করিবে কে? সঙ্গে কেহই নাই--বিষ ঝাড়াইবে কে? ওঝা 

নাই__ভালবাসিবে কে? সে মানব সেদেশে নাই--মনের 

ভাব হইয়াছে যে, কোন উপায়ে ৫সই রূমণীর গ্রাপবধ কর1। 



১৪৪ রণলতা | 

এককালে তাহাদ্স দাসীবৃত্তি কর! হইয়াছিল, ছুই জনের বেরূপ 
ভাঙ্গবাস1 হইয়াছিল, তাহা! মরপাস্তেও কেহ কখন ভূলিবে না । 
শেষে এমন মতিগতি হইয়াছে যে, হয় তাহার প্রাণবধ করিকা 
রোহিণীর মতন ইন্দুর বামে বসা__নয় এই বিকল, অসাকু, 
ভারভূত দেহ ত্যাগ করা-_কিস্ত যে ভালবাসিতে জানে, তাহা 

মৃত্যু হয় না, জীর্ণশীর্ণ হইয়া! চিরকাল বাচিয়া থাকে । 
যদি তাহার মৃত্যু সংবাদ রটাইয়৷ কার্ধ্য সফল হয়, তাহা- 

তেও বিশেষ অন্রাগ ছিল। তবে সন্ব্যাসীর মুখ চাহিয়1 কিছু 
দিন থাকিতে হইল, কারণ, সে খড় চতুর সন্গ্যাসী-বিশেষ সে 
কামিনী তাহার আত্মীয় । 

রণলতা। দিল্লীর নিকটে ষমুনানদীর উপকূলে বসিয়া প্রাক- 
তিক শোভা দেখিতেছিলেন, আর মনে মনে অবস্থার বিষয় 
াঁবিতেছিলেন। কিন্ত দেশে গিয়া কিরূপে মুখ দেখান 

হইবে? কে কখন্ কলঙ্ক রটাইবে? কে মিত্র সাজিয়া শত্রুতা 
সাধিবে? তাহার জন্য দেশে যাইতে সম্পূর্ণ মন ছিল নখ। 
কখন যোগিনী সাজিয়া যোগ শিক্ষা করিতে মন হইল-_-কথন 
বমুনা জলে দেহ ভাসাইয়। দিতে বাসন! জন্সিল-কিস্ত করে 
কে? কাধ্য করায় কে? মন কৈ? যেমনে কার্য কর! 

হইবে, যুদ্ধাবসানে সে মন এ দেশ ও দেশ করিয়! ছুটিভেছে। 
হটাৎ জনেক সৈনিক আসিয়া বলিল--“আমরা আপনার 

অনুসন্ধানে অনেক স্থান ঘ্ুরিয়াছি। আপনাকে আর মন্ত্রি 

কুমারকে দেখিতে পাই নাই; তাহার অনুসন্ধানে এখন গজ- 
রাটে লোকগিয়াছে,।” 



রণলতা। ১৪৫ 

আর একজন বলিল--”“আপনিও ন1 তাহার সঙ্গে গুজরাটে 

ছিলেন ? 
রণলত বলিল--“সে কথায় তোমাদের কোন ফল নাই-_ 

এখন কে কোথায় আছেন ?” 

সৈ। “মিরাটে সকলেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা 

করিতেছেন ।” 

র॥। “সকলে কে?” 

সৈ। “অনেক রাজা-_অনেক প্রজা অনেক সৈন্য |” 

র। “চল- আমি উঠিলাম।” 
এই কথা বলিয়া নিয়তি-প্রেরিত হইয়া সৈন্যদের সহিত 

চলিল। 

বিৎশ পরিচ্ছেদ । 

(রহস্তভেদ ) 

“ম্থং হি ছুঃখান্তনুভূয় শৌভতে ঘনান্ধকারেঞ্িব দীপদর্শনম্। 

আজি মিরাটে স্থুখের সীমা পরিসীমা নাই । মহারাজ সতা- 

নাথ যুধিষ্ঠিরের মতন রাজস্থয় যন্তে ব্রতী হই্লাছেনু। নানাবিধ, 

ভূষণে নগরী নুসজ্দিত ,কোথায় আপোকমালায়_ কোথায় 

ড 



১৪৬ রণলতা । 

চক্্াতপে- কোথায় নবপল্পবে-- কোথায় বাদ্যযন্ত্রে__স্থশোভিত 

হইরাছে। রাভমুক্ত শশীর মতন দাসদাসী, সৈন্যসামস্ত, দৈবজ্ঞ, 

পুরোহিত, ব্রাঙ্ণপপ্ডিত, সকলেই উজ্জ্বল মধুর মুর্তি ধারণ 
বরিরাছেন। সৌধশ্রেণীর উপর নীল, শ্বেত, গীত, লোহিত- 

বর্ণের পতাকাঁসকল অমরাবতীকে ব্যঙ্গ করিবার জন্ত রসন! 

বিস্তার করিরা হাসিতেছে। 

নগরের বহির্ভাগে শত শত পান্থশীল।--অতিথিশীলা-_ 

পানশালা- নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে । বিদেশী যাত্রীগণ 
সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা পাইয়া সহাস্তমুখে নগরে প্রবেশ 
করিতে লাগিল । দ্রীন, অনাথ, আতর, কাঁণা, খঞ্জ, সকলেই 
প্রচুর অর্থ পাইয়। ছুই হাত তুলিয়া মহারাজের স্ততিবাদ 
করিতে লাগিল । ] 

সৈম্ভগণের সমাগমে এরূপ কোলাহল হইল, যেন সাতসমুদ্র 
একবারে ফীপিয়! উঠিয়াছে। নৃতা গীত, বাদ্য জয় ধ্বনি, 
কাংস্ত, ঘণ্টা, শঙ্খপ্রভৃতির নিনাদে আকাশ যেন ফাটিতে 

লাগিল । মললযোদ্ধাগণ বড়লোকদিগকে ব্যায়াম দেখাইবার , 
জন্ৎ হস্তে ধুলি মাখিয়! প্রতিদ্বন্দীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
রাজমহিলাগণ প্রাসাদ হইতে গাত্রীয় আভরণ, বস্ত্র সকল 

উন্মোচন করিয়া দীন ছুঃখীদিগকে দিতে লাগিল। মিরাটের 

এরূপ অপরূপ শোভা কখনই হয় নাই। 
যিনি যেরূপ সম্মানের যোগ্য, তাহার জন্য সেইরূপ আসন 

দেয়৷ হইয়াছে । রাজসভার শ্রী। বর্ণনা কর! ছুঃসাধ্য। নানাবিধ 
মণিমুক্তী খচিত রত্বপিংহাসনে দিকৃপালের মতন গম্ভীর ভাবে “ 



বরণলতা । ৬৪৯৭ 

ভূপেন্্রগণ বসিয়া আছেন । অমাত্যগণ যোগাতাম্সারে বসিবার 

আসন অধিকার করিয়াছেন । যোগী, সন্ন্যানী, পরমহংসদিগের 

জন্য মণিময় আসনের উপর একট! ব্যাস্রচম্ম বিস্তুত করা 

রহিয়াছে । সৈন্যগণ লোহিত উদ্ভীষ মন্তকে বাধিয়া--শাণিত 

অস্ত্র হস্তে ঝোলাইয়।-__সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছে । 

স্ততিপাঠকের1 যোড়হস্তে স্থমধুর তানলয়ে সঙ্গীত করিয়া স্তব 

করিতেছে । 

আজমীর, গুজরাট, মধুর1,কান্যকুক্জ, বারাণসী প্রত 

দেশের ভূপালগণ মহারাজ সত্যনীথকে ঘেরিয়া স্বস্ব মণিনয় 

সিংহাসনে বসিয়া আছেন | সংস্কৃতজ্ঞ মহানহোপাধ্যায় পগুত-, 

গণ কেহ সাংখ্যের, কেহ বৈশেষিকদর্শনের, কেহ বেদাস্তেরঃ 

কেহ বা যোগশাস্ত্র পাতগ্রলের স্থত্র তুলিরা ভাষোর সত 

ব্যাখ্যা করিতেছেন। সভাস্থল নিস্তবূ- নিশ্চল-_ঘেন একটি 

শরীর স্থিরভাবে বসিয়। আছে। একটি মক্ষিকা বেগে উড়িলে 

জানিতে পারা যাইত বে, এখন মক্ষিকা উডিতেছে । 

তখন মহারাজ সত্যনাথ করযোড়ে সহান্য বদনে হপেন্দ্র- 

গণের দিকে দৃক্পাত করিয়া সবিনয়ে শান্তভাবে প্রশ্ন স্পর- 

লেন । “্যদিচ আমার পুত্র নাই_তাপি অন্য মানার আপ- 

নাদের শুভাগমনে যে প্রীতিলাভ হইয়াছে, তাহ] বলা বাভুল্য। 

এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য ? আপনারাঁ অন্ুগ্রহপুর্বক 

আমাকে তাহার বিষয় কিছু উপদেশ দিন।” 

একজন ভূপাল হাপিতে হাসিতে বলিলেন_ আপনার কি 

অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে? একবার সভার চট্রিদিক্ চাহিয়া দেখুন 



১৪৮ রণলতা । 

দেখি, এখনও সভার অনেকস্থানে লোক বসিবার স্থান শুন্য 

রহিয়াছে ।” 

মহারাজ সত্যনাথ বলিলেন__প্প্রীণাধিকমন্ত্রী শূরনাথ, 
আমার দেহের প্রাণ ইন্দুনাথ, আ'র মা রণলতা, আমার কন্যা 

উন্মীলা আসিলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়; সেইটুকু আপনি মনে 
করিয়! বলিতেছিলেন কি ?” 

বারাণসীর অধীশ্বর প্রতাপসিংহ বলিতে লাগিলেন-_প্যাঁহা- 

দের সাহায্যে আমরা জাতিকুল পাইয়াছি, তাহাদের অদর্শনে 

আর দেহ প্রাণ রক্ষা হয় না--অসহা হইয়াছে ।” 

হটাৎ দ্বারপাল আসিয়া প্রণাম পূর্বক বলিল--“একজন 

পাগলিনী রাঁজসভায় আসিতে চায় 1” 
মহারাজ সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন ; মহা- 

রাজ প্রতাপসিংহ বলিলেন--“ক্ষতিকি ?” 

সত্যনাথের ইঙ্গিতে দ্বারপাল নমস্কার করিয়া! সত হইতে 

চলিয়া! গেল। 

মহারাজ. অজ্জুনসিংহ বলিলেন-_-“বীরবর শূরনাথ এখন, 

আর্খসলেন না কেন? তিনিকি আর মিরাটে পদার্পণ করি- 

বেন না? ইন্দুনাথ একজন বীরচুড়ামণি-_মামুদের অত্যাচার 

দুর হইল__এখনও তাহাদের দেখা নাই ?” 
দবারপাল প্রণাম করিয়া পাগলিনীর সহিত রাজসভায় 

আসিল-_পাগলিনীর বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল; তখন তদ্র- 

কুলাঙ্গনার ম্তন সন্ত্রমের সহিত-_লজ্জার সহিত--সভার এক 

পার্থে পাগলিনী বসিল। 



রণলতা। ১০৯ 

সকলে পাগলিনীর দিকে হা করিয়া চাহিয়া! রহিল--কেহ 

অভিপ্রায় বুঝিল না। 

্বারপাঁল পাগলিশী বসিবার পর যেমন )হারে যাইল, অমনি 
দেখিল দুইজন বীরপুরুষ, একজন সন্ন্যাদী, সন্যাদীর সহিত 
তিনজন স্ত্রীলোক আসিয়। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। দ্বারপাল 
তাড়াতাড়ি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, তাহারা সকলেই দ্বাৰ- 

পালের সঙ্গে রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজণভা। অপূর্ব প্ী* 
ধরণ করিল। 

মহারাজ সত্যনাথ গাত্রোখান করিয়া তাহাদের হস্ত দারণ 

পুর্নক উপযুক্ত আসনে অগ্রে বসাইয়া পরে আপনি বমিলেন ॥, 

রমণীদের স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট হইল । ৮ 
সত্যনাথ করযোড়ে সন্নাপীর পানে চাঠিয়া বলিলেন - 

“ভগবানের যত দিন শুভাগমন হয় নাই, ততদিন আমি 

প্রজগাপুঞ্জের সহিত কেবল মনন্তাপে কাল কাটাইয়াছি ; হবে 
এ দাস কি কোন অপরাধ করিয়াছিল ?” 

সন্ন্যাসী গভীরস্বরে বলিলেন--“সনন্তই ভবিতবা, নব! 

“দেহুশুন্য জীবন যেমন থাকে না গন্ধশূন্য ফুল যেমন চদা 

গার না,আমিও তেমনি তোমাদের মঙ্গলকাদনা-শন্য হইয়া 

কথন থাকি নাই |” 
শিবকেশরী বলিলেন-_“আজি আমাদেক্* পরম সৌভাগ্য, 

ভাই আপনার পুনরায় শ্চরণ দর্শন পাইলাম ।” 

. অজ্ছুননিংহ বলিলেন--"আপনার করুণায় আমর! বিপক্ষ- 

শুনা হইয়াছি, এখন শুভদিন উপস্থিত বুটে |” 



১৫০ রণলতা । 

ইন্দরনাথ বলিলেন--“এ সভায় পুনরায় একটী নিবেদন 
আছে; এক জন পাগলিনীকে আপনার! কি লক্ষ্য করিয়াছেন?” 

সকলেই সমন্দপ্ধে বলিয়া! উঠিল-_“অনেকক্ষণ আমরা দেখি- 

য়াছি, কিন্তু আপনারা কোথায় দেখিলেন ?” 
শূরনাথ হাসিয়া বলিলেন_-“মহারাজ ! এই ইন্দুনাথ আর 

, মা রণলতা, যেরূপ বীরত্ব করিয়া মামুদকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 

দূর করিয়াছেন তাহার পুরস্কার কে? এখন পাগলের কথায় 

কোন ফল নাই ।” 
সত্যনাথ বলিলেন__“আমার রাজত্ব আমি ইন্দুনাথের কর- 

'কমলে অর্পণ করিলান; আপনার কি অনুমতি করেন ?% 

_. মহারাজ প্রতাপসিংহ আসন হূইতে উঠিয়া রণলতার কাছে 
গিয়। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন_“আমি আমার তনয়াকে এই সঙ্গে 

ইন্দুর হস্তে সমর্পণ করিলাম।” 
শু। “আমি পূর্েই গুজরাটের রাজধানী ব্রাহ্মণের নিকট 

হইতে কাড়িয়৷ লইয়া ইন্দুনাথকে প্রদান করি--মার মা রণ- 

লতাকে।” ' । 

*সত্য। “আমার কন্যা মা! উন্মীলাকে আপনার পুত্র আ- 
দিত্যসিংহকে এই উপলক্ষে অপণ করিলাম ।” 

প্র। পহতভ্য্ুগ্যর পুত্রের এখনও কোন সন্ধাদ নাই |” 

শৃ। “এখনই আসিবে--কিছু অপেক্ষা করুন” 
স। “এ কন্তাটির কথা কেহই বলিলেন না ?1” 

ই। “আমার বিবেচনায় এ শরীরে বোধ হয় পাপ প্রবেশ 
করিয়াছে ।” 



রণলতা । ১৫১ 

স। 'যবনের দারত্ব করিয়া_যবনের অন্নে প্রতিপালিত 
হইয়া_কারাবাসিনী হইয়া_ঘদি কেহ কেহ নিষ্কৃতি পায়, 
তবে ইহার এত দোষ কেন হইবে ?” 

র। “মামি রমণী-- আমার এ সভাষ সঙ্জলেই পু্্য--এক 

স্থানে অনেক দিন ছিলাম ; তবে যবনের"__ 
স। “জলন্ত অনলের মতন জলিয়া উঠিয়া কাপিতে 

কাপিতে বলিল--আমি জানির়াছি উন্দনাথ কেন এ কথা 

বলিলেন ?--রণলতা তাহার হৃদয় ভাগিনী হইয়া সপড়ীর জন্য 
শির বাকা বলিবে বিচিত্র কি?” 

ইতিমধ্যে জনকত ৈনা প্রবেশ করিয়া রাজ্সভা রাজা, 

দিগকে প্রণাম করিয়া বলিল-“মামদের ভয় এভদিনে নিলি 

হইল- মরা পরম্পরায় গুনিয়াছি, মাজা গুজরাট রা 

ব্রাহ্গণকে প্রদান করিয়! ঘখন রাজ্ধাণী গমন বরে, তখন ঢু 

বংশায়েরা তাহার পথ আক্রমণ করেন । ভিনি ভাঙার অন- 

বিলম্বে ১০২৫ খুঃ অবে শীঘ্ব গিজনী হইতে আপিয়া (আপনা, 

*দের এদিকে আমিবার পরে) অভ্যাচারীদিগকে লিমুণ করিয়া 

যায়। যাইবার সময় স্পষ্ট বলিম়্াছে, আমি দ্বাদশবার ভারত 

আক্রমণ করিয়াছি-এখন ঘে কয় দিন বাচিব, গিজনাতে 
থাকিব ) আর কথন ভারতে আসিব না।” টির 

স। “এই ত মহারাজ? আপনার পুত্র আদিত্যসিংহ 

আসিয়াছেন |” 

ই। “আমিও ছু একবার এ দুটি দেখিয়াছি ৮ 

সত্য । “আপনাদের সহত সাক্ষায হয় নাই কেন?” 



১৫২ রণলতা । 

আদি। “আমিও যবনের দাসত্ব করি-_ প্রথম মন্ত্রী যহা- 

শয়কে মামুদের কাছে নিযুক্ত করিয়। দ্রি-শেষে বলিতে নাই, 
এই হতভাগ্যের ঝেঠশলে এই ছুটী রমণী কারামুক্ত হন।” 
সত্যণ “উন তখন কোথায় ছিল ?% 

উ। "আমি একজন হিন্দুদেনার আশ্রয়ে থাকি, ক্রমশঃ 

সকার ভাবগতি বদলিগ্না যায়) কৌশলে মাসুদের হস্তে আমাকে 

কর্পণ কোরে রাজার প্রিয়পাত্র হতে চান্।” 
আদি। “সে পাপিষ্ঠ নরাধম এই আমি-মামুদের নিকট 

হইতে যখন সকলে চলিয়া যাঁন, আমিও মনি এই মহারাজ 
শিবকেশরীর আশ্রয় গ্রহণ করি। ভারতললনা আমাদের 

অবশ্ত রক্ষণীয় ভেবে এ কৌশল প্রকাশ করি--কোন স্থত্রে না 

আমাদের চক্ষের তন্তরাল হয়, এই আমার উদ্দেপ্ত ছিল।” 
র। ই আমার এখন সম্পূর্ণ ক্মরণ হইতেছে, আমি আপ- 

নাকে দাদ! ন1 জানিয়। অনেক গালাগালি দিয়াছিলাম।” 

 পাগলিনী আর স্থির হইতে না পারিয়া সভামধ্যে উঠিয়া 
মুখ বিকট পূর্বক বলিল--“আমার এই বিটি--আমার এই 

বিষ্টি-আমি কামড়িয়া খাইব |, 
সভাস্থ সকলে চমকিয়া! উঠিল_-আর পাগলিনীর “বিটি, 

কথার জন্য সকলে কাণ বাড়াইল। 
শ্। "আমরি বোধ হয়, এই স্ত্রীলৌকটীার কোন গুড় 

অভিসদ্ধি আছে; তাই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে ?* 
সত্য। তুমি যে হও--যদি তোমার মনের কথা বলিতে 

ইচ্ছা থাকে বল) কোন শক্ষা নাই ।” | 



রণলতাঁ। ৯৫৩ 

পাঁগলিনী তখন ভদ্রকূলবধূর মতন গম্ভীর স্বরে সভা প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া বলিতে লাগিল-_-“আমি মহারাস্ট্রীয় স্বর্গ গত 
মহারাজ ভীমসিংহের কন্তা_নাম ইরাবস্ত্রী। আমার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার নাম অজ্ঞুনসিংহ, তিনি আপনা সভায় উপস্থিত 

আছেন। বারাণপীর অধিপতি মহারাজ জয়সিংহের সহিত 

আমার বিবাহ হয়। বারাণসীর বর্তমান অধীশ্বর মহারাজ 

প্রতাঁপসিংহ, (যিনি আঁপনার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়! * 
আছেন,) তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা, আমার হৃদয়হার মাহারাজ জয় 

সিংহ-_কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্ষে বৈষয়িক বিবাদে সংসারে থাক! 

অকর্তব্য বোধ করিয়া গোপনে রাজ্য, জায়], এশবর্য্য সমস্তই, 

পরিত্যাগ করেন ।” 

মহারাঁজ সতানাথ বলিলেন-_“তাঁরপর-_-তারপর ।” 
পা। তারপর--“আমি তখন গর্ভবতী ছিলাম, স্থতরাং 

স্বামীর সঙ্গ একান্ত ছুর্লভ হয়। আমার জনকতক, প্রিয়চর 
ছিল, প্রচুর অর্থ দিয়া তাহাদিগকে দঙ্গে পাঠাইলাম। সেইসময় 

এ্সামার এক কন্যা জন্মে__আমি প্রচার করিয়! দিলাম, প্রসব-. 

'বেদনায় আমার মৃত্যু হইয়াছে বলিতে হইবে । অর্থে কিন! য়, 

কন্যার ক্ষত্রিয় বিধানে যে সমস্ত কার্য্য হওয়া উচিভছিল, এ 

কাশীর মধ্যে গোপনে এক বাড়ী ভাড়! করাতে সে সমুদয় 

কিছুই হয় নাই।” 

শৃ। তারপর-_ 

পাঁ। তারপর-_“কন্যাটি মাসথানেকের হইলে তাহাকে 
লইয়_-আর জনকত লোকজন সঙ্গে লইয়া _কাশী পরিত্যাগ 



৬৫৪ রণলত1 । 

করি। এইযে সন্যাসী আপনার রাজসভায় বসিয়া আছেন, 
তখন এই মহোদয় মাঘমাসে কল্পবাস করিবার জন্য প্রয়াগে 

অবস্থান করেন ।” 

"কলে বলিল/্-“তারপর তারপর”-__ 

পা ।তারপর-_“আমার যেত্সকল বিশ্বস্ত লৌক মহারাজের 
সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ছএকজন আসিয়! বলিল, 

' মহারাজ সন্স্যাসী হইয়াছেন । আমি সহরে বাড়ী ভাড়া করিয়! 

থাকি, আর কন্যাটাকে লালন পালন করি। পরে সন্্যাসী 

অনেক তীর্থ পর্যটন করেন, আমিও পুর্বধমত পতিসঙ্গিনী 
“হইয়1 তাহার পশ্চাতে-পশ্চাতে গমন করিয়। কাল কাঁটাইতে 

থাকি 1% 

শূ। তারপর-__ 

পা1। তারপর--“মহারাজ লাহোরে আসিয়া! গোমতী তীরে 

কুটার নিশ্মীণ করিয়া বাস করেন । আমি স্থযোগ পাইয়া একটি 
কাষ্ঠ ভাসাইয়া--তাহার উপরে কন্যাকে বসাইয়া- তরঙ্গে 
ঠেলিয়। দিলাম । মহারাজ স্নান করিতে ছিলেন, তখন কন্যাটির 

রূপলাবণ্য দেখিয়। তিনি কুটারে লইয়া যান-_আপন কন্যার 
মতন প্রতিপালন করেন--কন্যার উপরে মহারাজের অটুট মায়! 

মমতা দেখিয়া আমি তখন আমার লোকজন সকল তাড়া- 

ইয়! দ্ি।” নর | 

ই। তারপর-_ 
পা। তারপর-_“ক্রমশঃ কন্যাটা বড় হইল-_মামুদের ও 

ভারতে গুভক্ষণে আগছন হইল। কন্যার রূপের কথ গুনিক়! 



বরণলতা । ১৫৫ 

যে ব্রাহ্মণের বড়ীতে ছিল,মামুদের সৈন্যেরা আসিয়1-_তাহাকে 
বলপুর্বক কাড়িয়া লয় ।” 

সত্য । তারপর তারপর-_ 

পা। তারপর--“মনের ছুঃখে আমি পষ্ঈগল সাঁজি-আর 
যখনঘোর যুদ্ধ চলিতে ছিল, তথন সকলের শুভ কান! করা1--- 

আমার জীবনের এক মাত্র ব্রত, তাই শেষ পরাস্ত আসি- 

য়াছি--এখন আমার সমুদয় ক্ষোভ ফুরাইল--আমি আর 

সংসারে থাকিবনা- তবে কন্যাটীর বিবাহ হইলে পরম আহলাদ 

হয়”--এই কথা বলিয় পাগলিনী বাস্ত হইল। 

সন্নাসী বলিলেন_-“আমি আর সংসারে থাকিবনা--ইন্দু- 
নাথ সুযোগ্য বর বটে, তবে অন্য বরকে কন্যা তদয়াতে আমা- 

দের তত মনঃপৃত হইবে না--” এই বলিয়া ছুই হাত তুলিয়। 
নৃত্য করিতে করিতে বেগে-সভাস্থান হইতে বহিগত হইলেন। 

পাগলিনী মনের ছুঃখ প্রকাশ করিয়া--সহান্ত ঘুখে সভা 

হইতে বেগে বাহিরে আমিল। 

সভাস্থ সবলেই তাহাদের অন্থগমন করিলেন, হ্ষিস্ত বাহিরে 

আসিয়। কেহ কাহাকে ও দেখিতে পাইল না। 

মঞ্জুলা মা মা করিয়া চীৎকার করিতে করিতে উন্মাদিনীর 

বেশে পথে বাহির হইল 

তথন ইন্দুনাথ স্বয্নং সভাভঙ্গ করিয়। মঙ্খে উচিযা তাহাদের 

অনুসন্ধানে চলিলেন । 

“জীবনসর্বস্ব চক্ষের অস্তরাল হইল” ভাবিয়া রণলতা। 

তাহার অন্থসরণ করিলেন । 



১৫৬ রগনতা। 

ভৃপতিগণ "আকস্মিক 'দৈবছূর্রিপাক দেখিয়া সকলে নানা 
স্থানী হইয়া পড়িল! 

শুরনাথ আর স &. যনাথ পাগলের মতন কাদদিতে লাগিল-_ 

কে সথাহাকে যর্ত করিবে? কে কাহাকে সন্ত করিবে? 
মিরাটের 'হুখরবি উদ্দিত হুইবা মাত্র প্রভাতে অক্তমিত 
হইল-_বিনা মেঘে অশনি পাত হইল--আবার যে ছুঃখ সেই 
ছঃখ-হায় ? রণ করিতে শিখিয় কি রমণীগণ লজ্জার মন্তকে 

পদাঘাত করিল ? নতুবা কন্য। কখন এরূপ হয় না-যুদ্ধ কর! 
'রমণীর কাধ্য নহে--যে রমণী যুদ্ধ করে সে পুরুষ । সে রণলতার 

আশ্রয় বৃক্ষ মেলেন।--শেষে লপ্ধ1 শুকাইয়। যায়__বুক্ষ থাকিলে 

ভাঙিয়৷ পড়ে । 

সম্পূর্ণ । 

তাদের) 
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